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বিজ্ঞানেৰ মন 


বিনয় দত্ত 


জে এন চক্রবর্তা ত্যাণ্ড কোং 
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী দ্রীট, কলিকাতা*৭৩ 


‘Bigganer Moja ( Mathematics ) 
Writen by Benoy ‘Datta 
“Price Rs. 30/- 


প্রথম প্রকাশ : 
১লা বৈশাখ ১৩৯৫ 
১৪ই এপ্রিল ১৯৮৮ 


প্রকাশক £ £ 
দিলীপ চক্রবর্তী 

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্বীট 
কলিকাতা-৭০*০৭৩ 
দুরভাষ £ ৩১-৪৩০৬ 


“ভেতরের ছবি- মীনা মুখোপাধ্যায় 


dec no [66 11 
মুদ্রাকর £ 
‘লক্ষ্মী প্রিণ্টা্ 
শ্রগণেশ কুমার ভাণ্ডারী 


"২১/১ বি, পটুয়াটোলা লেন 
-কলিকাতা-৭০-০০৯ 


তিরিশ টাকা 


বিজ্ঞানের মজা £ অংক 
তোমারাতো৷ জানই গণিতকে বলা হয় বিজ্ঞানের রানী, কারণ গণিতের হাঁ 
ধরেই বিজ্ঞানকে অগ্রসর হতে হয়। আর এই গণিতের প্রতি তোমাদের ভয় দূর 
করে মনে আগ্রহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই এই বই । 
এখানে আছে কিছু মার ও আকর্ষণীয় অংকের প্রশ্ন এবং তাদের সমাধান ।' 
প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নটি সরলভাবে বিশ্লেষণ করে তার সমাধানে এসে পৌছান। 
হয়েছে যাঁতে তোমাদের বুঝতে সামান্য আস্থবিধাঁও না হয় । 


তাহলে চল বেড়াতে বিজ্ঞানের সেই রানীর দেশে! দেখবে কি স্থন্দর আর 
মজার সেই দেশ! আর তা তোমাদের ভাল লাগলে আমারও আনন্দ ! 


১০.৪.৮৮ লেখক 
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এভাবে মোট তিনবার টাকা দ্বিগুণ করার পর ঠগকে তার টাক! মিটিয়ে দিয়ে 
বোকা লোকটা! আশ্চর্য হয়ে দেখল__তার থলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই । সে 
তো কপাল চাগুড়াতে চাপড়াতে বাড়ি চলে গেল। 

এখন বার করত বোকা লোকটার কাছে প্রথমে কত টাকা ছিল। 

৯। ভুলে যাওয়া অঙ্ক ! : 

তোমার বন্ধু তানিয়া তোমার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এসে বলল, আমি একটা 
অঙ্কের খেল! জানি, তোমাদের দেখাচ্ছি । যে-কোন একট। সংখ্যা মনে মনে ভাব। 

তুমি জানতে চাইলে কত অঙ্কের সংখ্যা ? 

যত অঙ্কের খুশি, বলেছি না যে কোন সংখ্যা। - 

এবার সংখ্যাটা থেকে অঙ্কগুলির যোগফল: বিয়োগ কর । এই বিয়োগফলের 
একটা অঙ্ক ছাড়া বাকি অঙ্কগুলো৷ আমাকে বল । 

বাকি অঙ্কগুলে| কি পরপর বলতে হবে, না৷ যে-কোন ভাবে বললেই হবে? 

ঘে'কৌন ভাবে বললেই হবে। 


[ বর ভুমি মাটি তে ৮২৯২) অবামে অ্ধপ্তলোর যোগত 
৮+০4৯৭৪=২১। তাহলে বিয়োগফল =৮:৯৪-২১=৮০৭৩ । 

এর মধ্যে ৭ বাদ দিয়ে তুমি বাকি অঙ্কগুলো তানিয়াকে বললে, | ৩, 
৮ আর *।] 

তানিয়া হাসিমুখে বলল, তাহলে বাকি অঙ্কট| হচ্ছে সাত, কি ঠিক বলিনি? 

সবাই আশ্চৰ্য ! 

তানিয়া কি করে না বলা অঙ্কটা জানল? 

১০। ওজন কত বেশী? 

একটা বড় বাটি আর একট। ছোট বাটি একইরকম দেখতে, আর সমান পুরু। 
ছোটটার জল ধরে ২৫০ গ্রাম, আর বড়টায় ধরে ২ কিলোগ্রাম 


ছটো একই ধাতুতে তৈরি! হলে ভেবে ঠিক কর-_বড়টার ওজন ছোটটার 
ওজনের কত গুণ। 


১১। সারিতে সাজান ! 


চব্বিশটা আম এমনভাবে ছটা সারিতে নাজাওতে! 
থাকে পাঁচটা আম। 


১২। শেকল জোড়ার সমস্যা । রর 
পাচটা ছোট শেকল আছে, প্রত্যেকটায় তিনটে করে আংটা (চিত্র ১)। 


যাতে, প্রত্যেক সারিতে 
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এই পাঁচটা শেকল জুড়ে একটা বড় শেকল তৈরি করতে হবে। এখন প্রশ্ন 


চিল ।প্রেত্ন 12.) ' 


হল__এর জন্য সবচেয়ে কম কটা আংটা খুলে আবার জুড়তে হবে ? বড় শেকলের 
মুখ দুটো খোলাই থাকবে। পরম্পর জোড়া থাকবে না। 
১৩। গুণ ঠিক হুল কিনা কি করে বুঝবে? 
একটা বিরাট গুণ হয়তো করলে, কিন্তু সেট! যদি ভুল হয়, তবে পরে ঘা 
কিছু করবে, সবই ভুল হবে। তাহলে গুণটা ঠিক হল কিন! সহজে কি 
বে বুঝবে? 
১৪ ভাগ ঠিক হল কিন। বোৌবীর উপায় কি? 
একটা বিরাট ভাগ করে ভাগট! ঠিক হুল কিনা বোঝার সহজ উপায় কি? 
১৫। কেকি নিয়েছে? 
সেদিন চয়ন, ছন্দমণি, কৃষ্ণা যশোধর! আর. তুমি__ছুটির দিনে তোমাদের 
বাঁড়িতে বসে গল্প করছ। এমন সময় চয়ন বলল, আজকে একটা মজার খেলা! 
দেখাব; আমাকে তিনটে যে-কোন ছোট ছোট জিনিস দাও। 
তুমি একট! পেন আর একটা ঘড়ি এনে দিলে, আর কৃষ্ণা যশোধরা দিল 
তার একটা আংটি। চয়ন এবার তেইশটা টফি চাইল, তুমিও মার কাছ থেকে 
তেইশটা টফি এনে একটা! প্লেটে করে টেবিলের উপর রাখলে ৷: পেন, ঘড়ি 
আর আংটিও টেবিলের উপর রাখা আছে। চগ্সন বলল, আমি এখন বাইরে 
যাচ্ছি, তোমাদের মধ্যে একজন ঘড়ি, একজন পেন আর একজন আংটিটা 
নিয়ে নিজের কাছে রাখ ৷ আমি এসে বলে দেব কে কি নিয়েছ। 
বাইরে. থেকে এসে চয়ন প্লেট থেকে ছন্দমণিকে একটা, তোমাকে ছুটো আর 
কৃষ্ণ যশোধরাকে তিনটি টফি দিয়ে বলল, আমি আবার বাইরে ঘাঁচ্ছি, তোমরা 
আরও কয়েকটা টফি নাও। থে পেন নিয়েছ, সে নেবে তাকে এখন যতগুলি টফি 


“The Book of Universe is written in the language of 
“Mathematics. 


James Jeans 


“এই বিশ্বজগতের পু'ধি গণিতের ভাষায় লেখা । 
জেম্স্‌ জীনম্‌ 


লেখকের অন্তান্তবই ঃ 


বিজ্ঞানের মজা! (রসায়ণ ) 
বিজ্ঞানের মজা ( পদার্থ বিস্ঞা ) 


251 
2১১ 
-১২। 


স্ুচীপত্র ( প্ৰশ্ন ) 


পৃষ্ঠা 
কি করে বুঝলো? টি 
আধখান! ডিম বিক্রি ! ৯ 
সতেরোটা হাঁতিকে সমান 


নয় ভাগ করো তো! ৯ 
চুলের পরমায়ু কত? ১ 
নাতি ও ঠাকুরদার 

বয়স সমান? 2) 
টাকার হিদাবামিলছে না ! ১০ 
অঙ্কের ম্যাজিক ! ১০ 
টাকা দ্বিগুন করার গল্প! ১১ 
তুলে যাওয়া অঙ্ক! ২ 
ওজন কত বেশী? ১২ 
সারিতে সাজান ! ১২ 


শেকল জোড়ার সমস্ত! ! ১২ 
গুণ ঠিক হল কিনা কি করে 


বুঝবে? ১৩ 
ভাগ ঠিক হল কিনা বোঝার 

উপায় কি? ১৩ 
কেকি নিয়েছে? ১৩ 


পিঁপড়ে কোন্‌ পথে যাবে ? ১৪ 
কার বেশী শীত করছে? ১৪ 


একটি মঙ্গার আবৃত্ত 

দশমিক! ০ 
এক লোভী বড় লোকের 

গল্প! ১৫ 
কাজু বাদাম ভাগ করা'! ১৬ 
এত গ কি পৃথিবীতে 


আছে? 2 


২২। 
২৩। 
২৪। 


২৫ 


৬। 


২৭। 
২৮। 
২৯। 


৩০। 


পৃষ্ঠা 


কোথায় ফিরে আসবে? ১৮ 


কত গুলো তল? ১৮ 
এত ছোট ফাঁকের মধ্যে দিয়ে 
যেতে পারবে? 2 
কোণ কত বড় দেখাবে? ১৮ 
কমপক্ষে কটা তুলতে 

হবে? ১ 
এটা কি সম্ভব? ১৯ 
ক'ভাই ক'বোন? ১৯ 
গুণফল কত? ১৯ 
কোন্‌ ভাবে মাইনে নেবে? ১৯ 


৩১। পাচ টাকা ক্ষতি হল কেন? ১৯ 


৩২। 


৩৩। 


৩৪। 


৩৫। 


৩৬। 


৩৭। 
৩৮। 


৩৯। 


৪০ | 
৪১। 


এক বন্ধুর বাঁড়ি বেশী, অন্ত 


বন্ধুর বাড়ি কম যাওয়া হচ্ছে 
কেন? ১ 
কোন্‌ তাকে জাল মুদ্রা 
আছে? ২ 
কিকি মুদ্রা আছে? ২১ 
কোন্‌ বাক্স বেশী মূল্য- 

বান? রঃ 
কি ভাবে টাকা ভাগ 

হবে? i 
কত সময় লাগবে? ১১ 
কত দিন লাগবে? ২১ 
কটা সাদা ঘনক পাওয়া 
যাবে? টু 
একটি টায়ারের আয়ু কত? ২২ 
কটা মোমবাতি জালানো 
যাবে? নং 
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দিলাম ঠিক ততগুলি; যে ঘড়ি নিয়েছ, সে নেরে এখন যতগুলি পেয়েছ তার 
ছিগুণ ; আর যে আংটি নিয়েছ সে নেবে এখন যে এটা পেয়েছ তার চারগুণ। 
এবার বাইরে থেকে ফিরে এসেই চয়ন বলে দিল, কৃষ্ণা যশোধরা নিয়েছে 
পেন, তুমি নিয়েছ ঘড়ি আর ছন্দমণি নিয়েছে আংটি । কেমন, ঠিক বলিনি? 
তোমরা তিনজনেই বিস্ময়ে অবাক ! 
চয়নের ঠিকমত বলার বুহস্তটা কি? 


১৬। পিঁপড়ে কোন্‌ পথে যাবে? 


একটা.জারের বাইরের দেয়ালে, উপরের মাথা থেকে 

৫ সেন্টিমিটার নীচে একটা পি*পড়ে আছে। পি*পড়েটা 

* লক্ষ্য করল ঠিক বিপরীত দিকে ভিতরের দেয়ালে এক 
ফোট! মধু লেগে রয়েছে। (চিত্র ২) 


আচ্ছা বলতো, পিপড়েটার মধুর কাছে পৌছাবাঁর 

২ সবচেয়ে ছোট পথ কোন্টা? পাত্রের উচ্চতা ১৫ সেন্টিমিটার, 
চিত্র ২(প্রস্ন ।6) আর ব্যাস ৭ সের্টিমিটার। 

১৭। কার বেশী শীত করছে? 

জানুয়ারী মাসে একদিন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, তুমি আর তোমার বাবা, কি 
মা একই পোশাক পরে রাস্তায় দাড়িয়ে আছ। : y 

বল তো কার বেশী শীতে লাগছে? নাকি দুজনেরই সমান, শীত করবে? 

১৮। একটি মজার আবৃত্ত দশমিক ৷ 

তোমার বন্ধু তপন একটা কাগজে একটা বৃত্ত অকল ; তার চারপা 
২, ৮, ৫, ৭ অঙ্কগুলে| বসালো (চিত্ৰ দেখ )। 

এবার বলল, যে-কোন অঙ্ক থেকে 
শুরু করে ঘড়ির কাটার চলার দিকে পর- রঃ 
পর ছটা অঙ্ক নাও, যেমন_-১৪২৮৫ ৭, 


৪২৮৫৭১, ২৮৫৭১৪ ইত্যাদি ৷ এখন 
এগুলোকে আবৃত্ত দশমিকে পরিণতুকর, 3 
যেমন, "১৪২৮৫৭, "৪২৮৫৭১, ২৮৫৭55 } 


শ ১, ৪ 
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একটা আমাকে বল, আমি সঙ্গে সঙ্গে - প্রশ্ন 18. 
মুখে বলে দেব সেটাকে সামান্ত ভগ্নাংশ নিলে মান কত হবে। 
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তুমি জানতে চাইলে, আচ্ছা, *£৭১৪২৮ এর মান কত? 
তপন সঙ্গে সঙ্গে বলল, বঁ। 
তপনের সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারার রুহশ্থটা কি? 
১৯। এক লোভী বড়লোকের গল্প ৷ 
একদেশে ছিল এক বিরাট বড়লোক; সে ছিল আবার ভীষণ লোভী আর 
কুপণ। সবপময় চিন্তা করত কি ভাবে তার টাকা আরও বাড়ান যায় । 
একদিন একটা লোক এসে তাকে বলল, আপনি তো৷ সবসময় টাকার কথা 
ভাবেন, তা আমার একটা প্রস্তাব আছে, এতে বাজি হলে আপনার প্রচুর লাভ 
হবে। যা হ 
বড়লোক খুব খুশি হয়ে জানতে চাইল,_ আপনার প্রস্তাবটা কি? 
লোকটা জবাব দিল । আবার প্রস্তাবটা খুবই সহজ । আমি পুরো একমাস 
ধরে প্রতিদিন আপনাকে দু’লক্ষ করে টাকা দিয়ে যাব। তবে আপনার নিশ্চয়ই 
কারও কাছ থেকে শুধু শুধু টাকা নিতে ভাল লাগবে না সেইজন্য. আপনিও 
আমাকে সামান্য কিছু দেবেন। 1 
বড়লোক একটু শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল--তা আপনাকে 'কত দিতে 
হবে? ঃ 
অতি সামান্য, বললাম না শুধু আপনার মনকে সাস্বন দেবার জগ্ত। প্রথম 
দিন দেবেন মাত্র এক পয়সা ।' 
“মাত্র এক পয়সা, ছুলক্ষ টাকার বদলে? বড়লোকের যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। 
আগেই তো বলেছি আপনাকে দিতে হবে অতি সামান্ত। প্রথম দিনের দু’ 
লক্ষ টাকার বদলে আপনি আমাকে দেবেন মাত্র এক পয়সা। দ্বিতীয় দিনের 
দুলক্ষ টাকার বিনিময়ে আপনি দেবেন মাত্র ছু' পয়সা। এইভাবে তৃতীয় দিন 
দেবেন চার পয়সা। চতুর্থ দিন আট পয়সা, পঞ্চম দিন যোল পরা ইত্যাদি। 
শুধু একটা শর্ত আছে; মাস শেষ হওয়ার আগে লেনদেন বদ্ধ করা যাবে না। 
বড়লোকের তবুও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না, বললঃ দেখুন আবার ঠকাবেন না 
তো? প্রতিদিন ঠিক ছুলাক্ষ টাকা দিয়ে যাবেন? 
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার কথার খেলাপ হয় না লোকটি চলে গেল। 
বড়লোক মনে মনে ভাবল, এর মধ্যে আবার জাল জোচচুরি নেই তো, নোট- 
গুলি ভাল করে দেখে নিতে হবে! এগুলো যদি ডাকাতির টাকা হয়? তা যা 
"হয় হবে, আমার তো প্রচুর লাভ থাকছে! লোকটা বোধ হয় আর আসবেই না! 
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হবে? 
৯১।  দাছ নাতির জন্ম দিনের 
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১৮*। কটা গরু এত ঘাস খাবে? ৭৫ 
১৮১। অর্থহীন প্রশ্ন ! ৭৫ 
১৮২। কার গতিবেগ কত? ৭৬. 
১৮৩। কতক্ষণ পরপর গাড়ি 
ছাড়ে? ৭৬ 
১৮৪ । সোফী জার্মের উপপাদ্য | ৭৬. 
১৮৫। কোনটি বড়? 3১ 
১৮৬ | সমাধান নির্ণয় কর ! ৭৬ 
১৮৭ । থট, রিডিং এর সাহায্যে 
সংখ্যা বলা! ৭৬. 
১৮৮। সমীকরণের অস্ত্ষ্টি! ৭৭ 
১৮৯। সমীকরণের বুদ্ধি ! ৭৭ 
১৯* | সমীকরণের রহশ্বময় 
সমাধান! ৭্ণ 
১৯১। সমীকরণের আশ্চর্য উত্তর ! ৭৭ 
১৯২ । গাড়ির নম্বর (কত? ৭৮ 
১৯৩। অসুসদ্ধানী জাহাজ ! ৭৮ 
১৯৪। 


১৯৫। 
১০৬। 
১৯৭। 
১৯৮। 
১৯৯। 
২০০। 


অঙ্দদ্ধানী জাহাজ কত সময় 
নেবে? a৮ 
ডায়োফ্যাণ্টাইন সমীকরণ ! ৭৮ 
জন্মদিন কবে? 


খনি 
আমের দাম কত? ৮০ 
সংখ্যা দুইটি বার কর তো? ৮০ 
ফারমার শেষ উপপাদ্য ! ৮১ 
পিথাগোরামের সংখ্যা ! ৮১ 


[ 
পৃষ্ঠা 


৮৩ 


২*১। চাদে যাওয়ার অঙ্ক ! 

২*২। লাউডস্পিকারের শব্দ ! 
২০৩। কটি গাছ লাগানো যাবে? ৮৬ 
২০৪ | কঞ্জন শুধু নাচ জানে? ৮৮ 
২০৫ কবার মিলিত হবে? 
২*৬। মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা! ৮৬ 
২৯৭ । আমাদের জানা সবচেয়ে বড় 


৮৬ 


৮৬ 


মৌলিক সংখ্যা! ৮৮ 
২০৮। কখন গুণফলের মান সবচেয়ে 

বেশী? ৮৮ 
২০৯। কখন যোগফল সবচেয়ে 

কম? ৮৯ 
২১০। স্বল্পতম দুরত্ব কত? তি 
২১১। স্টেশন কোথায় হবে? ৯২ 


২১২। ঘেরা জায়গার দৈর্ঘ প্রস্থ কত 


হবে? টা 
২১৩। সবচেয়ে মোটা বিম ! ৯৪ 
২১৪। মাঠের আকার কি হবে? ৯৪ 


সমাধান £ পৃঃ ১৯২ 


২১৫। দ্বিঘাত সমীকরণে একটি 
সতর্কতা ! 
২১৬। কাল্পনিক সংখ্যা ! 
২১৭। অনস্ত অঙ্কের সংখ্যা ! 
২১৮। মেষ শাবক্র দাম কত? 
২১৯। লগারিথ্ম্‌ ! 
২২০। লগারিথমের দুই প্রণালি! 
২২১। লগের মজা 34 
২২২। স্বাভাবিক লগারিথমের 
বেস ৪! 
২২৩। PH কাকে বলে? 
২২৪। অঙ্ক সংখ্যা কত? 
২২৫। কোন্‌ সংখ্যার ঘাত ? 
২২৬ । শব্দ দুষণের অঙ্ক ! 
২২৭। গানেও অঙ্ক আছে ! 
২২৮ সবচেয়ে বড় সংখ্যা ! 
২২৯। কার ক্ষতি হোল? 
২৩*। বছরে একদিন কাজ ! 
২৩১। কত চাদা উঠেছে? 


১০৪ 
১৬ 


১১০ 


১২৩ 
১২৩ 


SAR 
2101 
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বিজ্ঞানের মজা . 
অঙ্ক 

১। কি করে বুঝলে? 

একদিন দুঙ্গন লোক বানে করে যাচ্ছে। দুজনেই কণ্ডাকটারকে 50 পয়সা 
দিল। কণ্ডাকটার একজনকে কোন কিছু জিজ্ঞেদ না করেই সঠিক টিকিট 
দিল; কিন্তু অন্তজনের কাছে. জানতে চাইল 40 পয়সার টিকিট, না 50 
পয়সার ? 

এখন বল এরকম পার্থক্যের কারণ কি? কণ্ডাকটার কিন্ত দুজনের কাউকেই 
চেনে না। 


২। আধখানা ডিম বিক্রি! 

একজন লোক কিছু ডিন বিক্রি করতে বণেছেন। প্রথম ক্রেতাকে.তিনি . 
দিলেন তার মোট যত [ডম ছিল তার অর্ধেক, আর আধখানা ডিম বেশি। 
দ্বিতীয় ক্রেতাকে তিনি বিক্রি করলেন অবশিষ্ট ডিমের অর্ধেক, আর আধখানা৷ ডিম 
বেশি। এইভাবে তৃতীয় কেতাকেও বিক্রি করলেন অবশিষ্ট ডিমের অর্ধেক আর 
আধখানা ডিম বেশি। এইভাবে তৃতীয় ক্রেতাকে বিক্রন্ন করার পর তার কাছে 
আর একটিও ডিম রইল না। 

এবার বল, তিনি কি করে আধান! ডিম বিক্রি করলেন? আর তার কাছে 
প্রথমে কত ডিম ছিল? | 

৩। সতেরোটা হাতিকে সমান নয় ভাগ কর তো! 

এক ব্যক্তির কয়েকটা হাতে ছিল। তিনি মৃত্যুকালে তার তিন ছেলেকে 
বলে গেলেন, আমার মৃত্যুর পর বড় ছেলে পাবে মোট হাতির ই অংশ, মেজ 
ছেলে পাবে উ অংশ, আর ছোট পাবে ই অংশ । তীর মৃত্যুর পর ছেলেরা হাতি 
ভাগ করতে গিয়ে দেখল--মোট ১৭টা হাতি আছে। এখন তারা তো ভেবেই 
‘পেল না কিভাবে হাতি ভাগ করবে? 

তোমরা কি হাতি ভাগ করে দিয়ে তাদের একটু সাহায্য করতে 
পার? 

অঙ্ক--১ 


10 


8। চুলের পরমায়ু কত ? 

একজন মানুষের মাথায় গড়ে প্রায় দেড় লক্ষ চুল থাকে, আর প্রতি মানে প্রায় 
তিন হাজার চুল উঠে যায় | 

আচ্ছা, এ থেকে বলতে মানুষের একট! চুলের গড় আয়ু কত? 

৫। নাতির বয়স ও ঠাকুর্দার বয়স সমান? 

একটি ছেলে বলল--আমার জন্ম সালের শেষ ছু'সংখ্যা যত, ১৯৩০ সালে 
আমার বয়সও ছিল তত। আশ্চর্য ব্যাপার, আমার ঠাকুর্দীকে এই কথা বলতে 
তিনিও বললেন, ১৯৩ সালে তার বয়সেরও নাকি এ একই হিসাব ছিল ! 

তাহলে কি নাতি ঠাকুর্দীর একই বয়স? 

৬। টাকার হিসাব মিলছে ন1 ! 

ছুই বাধা তাদের দুই ছেলেকে কিছু টাকা দিলেন জামা কিনতে । একজন 
তার ছেলেকে দিলেন ৩০* টাকা, অন্যজন তার ছেলেকে দিলেন ২০০ টাকা । 
ছেলে দু'জন তাদের টাকা গুণে দেখল__ছুজনের মোট টাকা বেড়েছে মাত্র 
২০০ টাকা । বাকি ৩০০ টাকা গেল কোথায়? 

৭। অঙ্কের ম্যাজিক! 

তোমার বন্ধু নীলু তোমাকে বলল, আজকে একটা অঙ্কের ম্যাজিক দেখাব। 
তিন অঙ্কের যেকোন একটা সংখ্য নাও; আমাকে দেখাবে না, কিন্তু আমি 
বলে দেব। 

তুমি জিজ্ঞেম করলে, সংখ্যাটির মধ্যে শৃন্ত থাকলে চলবে? 

নীলু জবাব দিল-_কোন অস্থবিধ! নেই । এবার এই সংখ্যাটার ডানদিকে 
আবার ওই সংখ্যাটাকেই বদাও, তাহলে একটা ছয় অঙ্কের সংখ্যা হল ; যেমন 
মূল সংখ্যাটা যদি হয় ৫১২, তবে ছয় অঙ্কের সংখ্যাটা হবে ৫১২৫১২। এখন এই 
ছয় অঙ্কের সংখ্যাটাকে ৭ দিয়ে ভাগ কর। 

তুমি জানতে চাইলে যদি ভাগ না মেলে? 

ঠিক মিলবে, এবার এই ভাগফলকে ৫ দিয়ে গুণ কর, গুণফলকে আবার 
১১ দিয়ে ভাগ কর। 

এবারও ভাগ মিলবে? 

মিলবে । এই দ্বিতীয় ভাগফলকে ৩ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ১৩ দিয়ে 
ভাগ কর 

ভাগ মিলে যাবে? 
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হ্যা, এই শেষ ভাগফল আমাকে ব্ল। 

শেষ ভাগফল হল ১৩৬০৫। 

নীলু কয়েক সেকেও ভেবে বলল, তাহলে তোমার সংখ্যাটা হল ৯*৭। , 
আমিতো অবাক, নীলু কি করে জানল ? 

তুমি এবার ভেবে বল-_নীলু কিভাবে তোমার সংখ্যাটা বার করল? 

৮। টাকা দ্বিগুণ করার গল্প ! 

এক ছিল ঠগ, তার কাজ ছিল নানা ফন্দি-ফিকির বার করে লোক ঠকিয়ে 
বেড়ানো । সে সেইজন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। একবার এক গ্রামে 
গিয়ে তার পরিচয় হল একজন বোকা লোকের সঙ্গে । একটু আলাপ করেই ঠগ 
বুঝতে পারল লোকটা একেবারে বোকা, এইরকম লোকই সে খুজছিল। সে 
লোকটাকে বলল-_তুমি বড়লোক হতে চাও? । 

লোকট! জবাব দিল, তা আর কে না চায়? কেন, তোমার কোন সহজ 
পথ জানা আছে নাকি? 

ঠগ বলল, হ্যা, আমি টাকা দ্বিগুণ করতে পারি । 

তাই নাকি? তা আমার দাছুও ব্লত-_কেউ- কেউ নাকি নানারকম 
তুকতাক করে টাকা দ্বিগুণ করতে পারে। তুমি যদি তা পার, তাহলে তো খুবই 
ভাল; আমার টাকা দ্বিগুণ করে দাও। 

তোমার কাছে কত টাকা আছে? 

লোকটা জানাল তার কত টাকা আছে। % 

ঠগ বলল-ঠিক আছে, তুমি যতবার খুশি টাকা দ্বিগুণ করতে পার, তবে 
প্রত্যেকবার আমাকে আশি টাকা করে দিতে হবে। রাজি আছ ?. 

হ্যা, রাজি। 

তাহলে তোমার টাকাগুলো৷ একটা থলের মধ্যে করে এখানে রাখ, তারপর 
তুমি কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাক। ভয় নেই, আমি তোমার টাকা নিয়ে পালাব 

'না। তুমি না হয় আমাকে ধরে থাক। j 

বোকা লোকটাও তাই করল । 

একটু পর ঠগ বলল, এবার চোখ খোল, দেখ তোমার টাকা দ্বিগুণ 
হয়ে গেছে। 

বোকা গুণে দেখল সত্যিই তার টাকা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তখন তা থেকে 
আশি টাকা ঠগকে দিয়ে বাকি টাকা দ্বিগুণ করতে বলল । 2 
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লোকটা কিন্তু পরের দিন এল । দু'লক্ষ টাকা দিয়ে এক পয়স। নিয়ে গেল.) 
বড়লোক তো মহা খুশি! এভাবে লোকটা প্রতিদিন আসে, দু’ লক্ষ টাকা দিয়ে 
কথামত পয়সা নিয়ে যায়। বড়লোক প্রতিদিন লাভের হিসাব করে, আর 
লাভের অঙ্ক দেখে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যায় ! 

কিন্ত তার মুখে কি শেষ পর্যন্ত হাসি থাকবে ? 

২০। কাজুবাদাম ভাগ করা! রে 

তোমার বন্ধু চন্দন এক প্যাকেট কাজু বাদাম নিয়ে এসে বলল, আজ কাজু 
বাদাম খেতে থেতে এই বাদাম দিয়েই তোমাকে একটা ধশধা দেখাব। তিনটে 
প্লেট নিয়ে এস । 

তুমি তিনটে প্লেট এনে রাখলে । 

চন্দন গুণে গুণে ২৪টা কাজু বাঁদায় প্যাকেট থেকে বার করে. একটা প্লেটে 
রাখল। তারপর বলল, এই ২৪টা বাদাম . তিন ভাগে ভাগ করে তিনটে প্লেটে j 
রাখতে হবে। সমান ভাগ নয় কিন্ত । ভাগ করার নিয়ম মন দিয়ে শোন। 
ভাগ'করার পর দ্বিতীয় প্লেটে যতগুলি বাদাম থাকবে, ততগুলি বাদাম, প্রথম প্লেট 
থেকে নিয়ে রাখতে হবে দ্বিতীয় প্লেটে । এবার তৃতীয় প্লেটে যত বাদাম থাকবে, 
তত বাদাম দ্বিতীয় প্লেট থেকে নিয়ে রাখ তৃতীয় প্রেটে। এখন প্রথম প্লেটে থে 
কটা বাদাম থাকবে, ততগুলি বাদাম তৃতীয় প্লেট থেকে এনে রাখ প্রথয় প্রেটে। 
এতক্ষণে তিনটে প্রেটেই বাদামের সংখ্যা সমান হবে। এবার ভেবে বার কর--কি 
ভাবে বাদাম ভাগ কররে। 


মুচকে হেসে চন্দন আরও বল্ল, বার করতে পারলে সব বাদামই তোমাকে 
দেব] > 

তুমিতো কাজু বাদাম খেতে খুব ভালবাস, তাহলে চেষ্টা করে দেখ পার কিনা! 

২১। এত গম কি পৃথিবীতে আছে? 

দাঁবাখেলার প্রথম প্রচলন হয়েছিল নাকি আমাদের এই ভারতবর্ষে । এই 
নিয়ে একটা সুন্দর গল্প আছে। 

এক রাঙ্গা দাবা খেলা খুব ভালবাসতেন । তিনি 
তারই একজন প্রঞ্জা এই খেল৷ উদ্ভাবন করেছে। রাজা 
উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন। 
পণ্ডিত বলে উল্লেখ করব। 


রাজা একদিন পত্ডিতকে ডেকে পাঠালেন । 


একদিন জানতে পারলেন 


ঠিক করলেন এই প্রজাকে 
এই প্রজা ছিলেন একজন শিক্ষক, তাকে আমরা 


পণ্ডিত এলে পরে রাজা তাঁকে 
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সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আপনার অপূর্ব আবিষ্কার এই দীবাখেলা আমার 
খুব প্রিয় ; এর জন্য আপনাকে আমি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে চাই । 
_. রাজা আরও জানালেন, আপনার মনের যে-কোন বাসন পূর্ণ করার মত অর্থ 
আমার কোষাগারে আছে। আপনার যা ইচ্ছা তাই আপনি পাবেন। 
পণ্ডিত চুপ করে রইলেন। - 
রাজা মনে .করলেন পণ্ডিত লজ্জায় কিছু চাইছেন না। তাই বললেন, 
শঙ্কোচের' কিছু নেই। আপনার মনের কি আকাজ্ফা খোলাখুলি বলুন, আমি 
‘তাই পূর্ণ করব। 
পণ্ডিত এতক্ষণে বগলেন, আপনার অসীম দয়া, কিন্ত আপনার কাছে কি 
চাইব তা ভেবে ঠিক করতে আমার একটু সময় লাগবে। চিস্তা ভাবনা করে 
কালকে আমার প্রার্থনা আপনাকে নিবেদন করব। 
রাজা ভেবেছিলেন ভাবনাচিস্তা করে পরের দিন পণ্ডিত বিরাট একট! কিছু; 
প্রার্থন| করে বদবেন, সেইপ্রন্ত পরদিন পণ্ডিতের আকাঙ্ঞা শুনে খুবই আশ্চর্য 
হলেন! ও ৃ 
পশ্ডিতের প্রার্থনা কি ছিল? তোমরা জান দাবার ছকে মোট ৬৪ট! ঘর 
থাকে। পণ্ডিতের প্রার্থনা ছিল এই ঘরগুলোর সঙ্গে যুক্ত। 
পণ্ডিত বললেন, মহারাজ, আমার শুধু কিছু গম চাই। 
রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,_-গম? কতটা? 
পণ্ডিত উত্তর দিলেন, দীবার ছকের প্রথম ঘরটার জন্য আমার চাই এক 
দানা গম । 
মাত্র এক দানা গম? রাজার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না!" 
হ্যা মহারাজ, প্রথম ঘরের জন্য এক দানা, দ্বিতীয় জন্য ছুই দানা, তৃতীয় ঘরের 
জন্য চার দানা, চতুর্থ ঘরের জন্য আট দানা; এইভাবে ৬৪টা ঘরের জন্য মোট যত 
দানি গম লাগে, ততটা গমই আমার চাই: । 
রাজা মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবলেন, পত্তিতটা এত দরিদ্র যে বেশী কিছু 
চাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না, আসলে অনেক টাক! পয়সা নিয়ে কি করবে 
__তাই ও জানে না। মুখে বললেন,আচ্ছা ঠিক আছে.তবে আপনি অনেক যৃল্য- 
বান কিছু চাইতে পারতেন । যাই হোক, আপনি ষা চেয়েছেন তাই পাবেন, 
হিসেবটিসেব করে আপনার প্রার্থনামত গম কালকেই আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে 


দেওয়া হবে। 
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পত্তিতের প্রার্থনামত গম কি রাজা পাঠাতে পারলেন? এত গম কি- 
পৃথিবীতে আছে ? 

২২। কোথায় ফিরে আসবে ? 

মনে কর তুমি কোন জায়গা থেকে, যেমন বোম্বে থেকে, রওনা হয়ে সোজা 
উত্তরদিকে ৫:০ কিলোমিটার অগ্রপর হলে, তারপর গতি পরিবর্তন করে. মৌজা 
পূর্বদিকে গেলে ৫** কিলোমিটার ; আবার গতি পরিবর্তন করে দক্ষিণে এগোলে' 
৫** কিলোমিটার আর সবশেষে পশ্চিমদিকে ৫০০ কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে 
তোমার যাত্রা শেষ করলে । 

এখন কথা হল, তুমি কি আবার বোঘ্েতেই ফিরে আসবে ?। 

২৩। কতগুলো তল? | 

তোমার বন্ধু ইরানী একটা ছয় কোণওয়ালা না-কাঁটা পেন্সিল দেখিয়ে 
তোমাকে বলল, আচ্ছা বলতো এই পেন্দিরটার কট! তল ? 

ভাল করে ভেবে তবে উত্তরট| দিও কিন্তু ৷ 

২৪। এত ছোট ফাঁকের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে? 

একটা এক টাকার মুদ্রা আর একট! সিকি নাও। (২৬ মিলিমিটার আর ১৯. 
মিলিমিটার ব্যাসের যে-কোন ছুটো মুদ্র। নিলেই চলবে )। এখন একট! কাগজ 
থেকে সিকির আকারে গোল করে কেটে বাদ দাও । 


এখন বলতো এক টাকার মুদ্রাটা এই ফ্কাকের মধ্যে দিয়ে গলে যেতে. 
পারবে কিনা ? 


২৫। কোণ কত বড় দেখাবে? 


বলতে পার, যে আতদ কাচের মধ্য দিয়ে সব ঞ্জিনিনকে তিন গুণ বড় দেখায়,.. 
ত দিয়ে ৮* কোণকে কত বড় দেখাবে? 


২৬। কমপক্ষে কটা তুলতে হৰে? 
একটা ব্যাগে ৭ জোড়া সবুজ মোজা আর ৮ জোড়া বাদামী মোজা আছে ॥” 


অন্ধকারে না দেখে তুমি যোজাগুলি তুন্ছ। তাহলে কমপক্ষে কট! মোজা; 
তুললে তার মধ্যে একই রঙের এক জোড়া মোঙা থাকবেই ? 

আর একটা ব্যাগে আছে ৭ জোড়৷ সবুজ দস্তানা, আর ৮ জৌড়া বাদামী: 
“লনা! আগের মতই না দেখে তুলতে হলে কমপক্ষে কটা দ তান তুললে তাক 
মধ্যে একই রঙের এক জোড়া দস্তান৷ থাকবেই? এ 
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২৭। এটা কি সম্ভব? 

একটি ছেলেকে বয়স জিজ্ঞেস করাতে সে মুচকে হেসে জবাব দিল, আজ তো 
বুধবার, গত রবিবার আমার এগার বংনর পূর্ণ হয়েছে; আর আগামী বছর আমি 
চৌদ্দয় পা দেব। 

সে যা বলল তা হওয়া কি সম্ভব? 

২৮1 ক'ভাই ক বোন? : 

পাৰক আর নীলাঞ্জনা দু’ ভাই বোন। তুমি তাঁদের কাঁছে জানতে চাইলে ' 
তারা ক’ ভাই ক’ বোন। পাবক উত্তর দিল-_আমার বোনের সংখ্যা ভাইয়ের 
সংখ্যার দ্বিগুণ । আর নীলাঞ্জনা বলল, আমার বোনের সংখ্যা আর ভাইয়ের 
সংখ্যা সমান। - 

তাহলে তারা ক’ ভাই ক’ বোন? 

২১। গুণফল কত? 

বলতো (৪০), 0৮-৮)১ (০-০) ইত্যাদি পর পর (2-2) পর্যন্ত 
গুণ করলে গুণফল কত হবে? অর্থাৎ (a-p)(b-p)(c-p) 
(y-P)(z-P) =কত? * ৃ 

৩*। কোন্‌ ভাবে মাইনে নেবে? 

এক ব্যক্তি একজন কর্মী নিয়োগ করলেন। মাইনে সন্ধে তিনি তাকে 
বললেন, আমাদের এখানে ছু'ভাবে মাইনে দেওয়া হয়; তবে উভয় নিয়মেই 
প্রথম মাসের মাইনে হবে ১০০০ টাকা। আর প্রথম নিয়মে প্রতি বছর মোট 
মাইনে বাড়বে ১৫০* টাকা, অর্থাৎ যে-কোন বছরের মোট বেতনের চেয়ে পরের 
বছরের মোট বেতন ১৫০* টাকা বেশী হবে। দ্বিতীয় নিয়মে প্রতি ছ'মাসে 
মোট মাইনে বাড়বে ৫০* টাকা, অর্থাৎ যে-কোন ছ'মাসের মোট বেতনের চেয়ে 


পরের ছ’মাসের মোট বেতন ৫০০ টাঁকা বেশী হবে। 
এখন ভেবে বার কর কর্মীটির পক্ষে কোন্‌ নিয়মে মাইনে নেওয়া 


লাভজনক ? 
৩১। পাঁচ টাকা ক্ষতি হল কেন? 
রাম এবং শঙ্কর নামে দুটো ছেলে বাজারে ডিম বিক্রি করত। একদিন 
রাম তিন টাকায় ছুটে। হিসাবে আর শঙ্কর ছু'টাকায় তিনটে হিসাবে ডিম বিক্রি 
করছিল। বিকেলে বিশেষ কাজে রামকে বাড়ি চলে যেতে হল। যাওয়ার 
আগে সে গুণে দেখল তাদের ছুজনের কাছে আছে তিরিশটা করে মোট যাটটা! 
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ডিম । দে ভেবে দেখল তাঁর ছুটে! ডিমের দাম তিন টাকা ; আর শঙ্করের তিনটে 
ডিমের দাম ছুটাকা, অর্থাৎ মোট পাঁচটা ডিমের দাম পাঁচ টাকা | স্থতরাং গড়ে 
একটা! ডিমের দাম পড়ছে এক টাকা। এই ভেবে রাম সব ডিম একসঙ্গে মিশিয়ে 
শঙ্করকে বলল, প্রতিটা ডিম এক টাক! করে বিক্রি করতে। 

এইভাবে ডিম বিক্রি করে মোট পাওয়া গেল ষাট টাকা । কিন্তু তারা 
আলাদাভাবে বিক্রি করলে রামের তিরিশটার জন্য পেত পয়তাল্লিশ টাকা, আর 
শঙ্করের তিরিশটার'দিন্ত পেত কুড়ি টাকা, মোট পয়ষটি টাকা: তাহলে তাদের 
পাচ টাকা ক্ষতি হল। 

এর কারণ কি? 


৩২। এক বন্ধুর বাড়ি বেশী, অন্য বন্ধুর বাড়ি কম যাওয়া হচ্ছে 
কেন”? 


জয়স্তর দু'জন বন্ধু ছিল। একজনের বাড়ি হাওড়া, অন্তজনের বাড়ি 
শেওড়াফুলি। আর জয়স্তর বাড়ি লিলুয়ায়। 

জয়ন্ত ছুই বন্ধুকেই সমান পছন্দ করত। সেইজন সে ঠিক করল লিলুয়! 
স্টেশনে গিয়ে, আগে হাওড়ার ট্রেন পেলে; হাওড়ার বন্ধুর বাড়ি যাবে, আর আগে 
শেওড়াফুলির ট্রেন পেলে শেওড়াফুলির বন্ধুর বাড়ি যাবে। সারাদিনে হাওড়ার 
দিকে যত গাড়ি যায়, শেওড়াফুলির দিকেও ঠিক তত গাড়ি যায়, আর উভয় 
দিকের ট্রেনই একই সময়ের ব্যবধানে আসে। এটা জানার ফলে জয়স্তর ধারণা , 
হল সে উভয় বন্ধুর বাড়িই সমান সংখ্যক বার যাঁবে। 

কিন্তু কিছুদিন পর পে লক্ষ্য করল হাওড়ার 
বাঁড়ি অনেক বেশী বার তার যাওয়া হচ্ছে। 

এরকম হওয়ার কারণটা কি বলতে পার? 


বন্ধুর চেয়ে শেওড়াফ্ুলির বন্ধুর 


৩৩। কোন্‌ তাকে জাল মুদ্রা আছে? 

একটি আলমারিতে দশটি তাক আছে। এর 
ভাল মুদ্রা_ যাদের প্রতিটির ওজন দশ গ্রাম। 
মুদ্রা- যার প্রতিটির ওজন দশ 
কিন্ত সমান। 


মধ্যে নয়টি তাঁকেই আছে 


শুধু একটি তাকে আছে জাল 
গ্রামের কম বা বেশী। প্রতিটি জাল মুদ্রার ওজন 


এখন ছু'বার মাত্র ওজন করেই বলতে হবে প্রতিটি জাল মুদ্রার ওজন কত 
আর কোন্‌ তাকে জাল মুদ্রা আছে। 
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৩৪। কি কি মুদ্রা আছে? 
এক ব্যক্তির কাছে ছটা মুদ্রায় মোট ১ টাকা ১৫ পয়সা আছে। কিন্তু তার 
১ টাকা, ৫* পয়সা, ২৫ পয়সা বা দশ পয়সার ভাঙানি নেই। : 
তাঁর কাছে কি কি মুদ্রা আছে? 
৩৫1 কোন্‌ বাক্স বেশী মূল্যবান? . 
দুইটি সমান বাক্স আছে। প্রথম বাক্স আধুলিতে ভতি, দ্বিতীয় বাক্সে আধ- 
বাক্স এক টাকার মুদ্রা আছে। 
উভয় বাক্সের মূল্যই কি সমান? 
৩৬1 কিভাবে টাকা ভাগ হবে? 
দুজন পথিক এক দীঘির পারে বিশ্রাম করছিলেন ॥ প্রথম জনের কাছে 
ছিল পাঁচটি কেক আর দ্বিতীয় জনের কাছে তিনটি । তারা কেক খাবার 
, উপক্রম করছেন এমন সময় আর একজন পথিক মেখানে এসে উপস্থিত হলেন! 
তাঁর কাছে কোন খাবার ছিল না। তখন সেই তিনঞ্জন মিলে আটটি কেক 
সমান ভাগে ভাগ করে খেলেন ॥ যাবার সময় শেষ পথিক প্রথম দুজনকে মোট 
আট টাকা দিয়ে গেলেন। 
* সব কেকের দাম সমান হলে প্রথম পথিক কত টাকা পাবেন? 
৩৭। কত সময় লাগবে? - 
এক কিলোমিটার দীর্ঘ একটি স্বড়্গ আছে। মিনিটে এক কিলোমিটার 
বেগে আধ কিলোমিটার লম্বা একটি ট্রেন সেই সুড়জ্জের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। 
সুড়ঙ্গ অতিক্রম করতে ট্রেন কত সময় নেবে? 
৩৮। কত দিন লাগবে? 
তোমরা জান জীবাণুরা খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এক ধরনের জীবাণু 
প্রতিদিন দ্বিগুণ হয়, অর্থাৎ আজ যদি ১০০টা জীবাণু থাকে, কাল: তাদের সংখ্যা 
হবে ২০০। একটা টেস্ট টিউবে এই জীবাণু কিছু রাখা হল। হিসাব করে 
দেখা গেল-:৭ দিন পরে টেস্ট টিউবটি জীবাণুতে ভতি হয়ে যাবে। 
টেস্ট টিউবটি জীবাপুতে অর্ধেক ভতি হতে কত দিন সময় লাগবে? 
কটা সাদা ঘনক পাওয়া! যাৰে? 
একটা বনক বা কিউব আছে যার প্রতিটা ধার তিন সেটিমিটার । এই 
ঘনকের ছটা তলই হলুদ রঙে রং করা হল। এবার এই ঘনকটাকে কেটে 
১ সে্টিমিটার ধারবিশিষ্ট ২৭টা ছোট ঘনক তৈরি করা হল। 
রর Ace. 77৮75166511. 


৩৯। 
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এই ছোট ঘনকগুলির মধ্যে কটি এমন ঘনক থাকবে যার একটি তলও 
হলুদ নয়? 

৪০। একটি টায়ারের আয়ু কত? 

গড় হিসাবে ধরলে একটি মোটর গাড়ি পাঁচটি টায়ারে তিরিশ হাজার কিলো- 
মিটার পথ যেতে পারে । 

এ থেকে একটি টায়ারের গড় আমু কিভাবে বার করবে? 

৪১। কটা মোমবাতি জ্বালান যাবে? 

এক ব্যক্তি যোমবাতি জালাবার পর তার ছ'ভাগের এক ভাগ অংশ ফেলে 
দেন। একদিন তিনি দেখলেন ছত্রিশটা ফেলে-দেওয়া অংশ পড়ে আছে। 
তখন তীর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তিনি ভাবলেন, এই ফেলে-দেওয়া৷ অংশ- 
গুলো জুড়ে মোমবাতি তৈরি করে জালান.যেতে পারে৷ 

এখন বলতো এই ছত্রিশটা অংশ থেকে কটা বাতি তৈরি করে জালান 
সম্ভব? জোড়া বাতিগুলো কিন্ত মূল বাতিগুলোর সমান দৈর্ধ্যর হবে। 

১২। কিভাবে গাড়ি চালাবে? 

সুশান্ত বাবুর ছুটে! মোটর গাড়ি এবং তিনজন ড্রাইভার আছে। একদিন 
তিনি বাড়ির সকলকে নিয়ে ছুটো গাড়িতে করে বন্ধুর বাড়ি চললেন। তার 


বাড়ি থেকে বন্ধুর বাড়ির দুরত্ব তিন কিলোমিটার । তিনি প্রত্যেক ড্রাইভারকে 
সমান দূরত্ব গাড়ি চালাতে বললেন। 


এখন ড্রাইভাররা কিভাবে গাড়ি চালাবেন? 


৪৩। কিভাবে দৌড়-প্রতিযোশিতা হবে ? 


“একজন বাজার কাছে প্রতি বছর দু'জন ঘোড়সওয়ার আমতেন। তাদের 
দুজনের মধ্যে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা, হত। যার ঘোড়া আগে যেত, 
তিনি পুরুস্কার পেতেন । 


এক বছর রাণী ভাবলেন, প্রতি বছর তে যার ঘোড়া আগে যায় তিনি 
পুরষ্কার পান, ত| এবছর এমন করলে হয় না যে যখর ঘোড়া পরে যাবে, তিনি 
পুরধার পাবেন? তিনি কথাটা রাজাকে ব্ললেন। : 

রাজা ভেবে দেখলেন যদি যার ঘোড়া পরে যাবে তিনি পুরস্কার পান, 


তবে 
উভয়েই চেষ্টা করবেন যখানস্তব ধীরে ধারে ঘোড়া চালাতে। তার ফলে 
োড়াদৌড় তার আকর্ষণ হারাবে। ২ 
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এখন রাজাকে এমন একটা পথ দেখাতে পার যাতে রাণীর ইচ্ছাও পূর্ণ হয়, 
‘আবার প্রতিযোগিতার আকর্ষণও বজায় থাকে? 
8৪। এতটুকু কাগজের ভেতর দিয়ে একজন জুৰ নীলে 
পারে কি? 
পাশের ছবির মাপে একটি আয়তাকার কাগজ নাও (চিত্র ৩)। কাগজটির 
দৈর্ঘ্য ৪:৫ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ২৫ 7477 
সেন্টিমিটার । 
. এখন কাচি বা রেড দিয়ে | 
কাগজখানা এমনভাবে কাটতে পার a 
কি যাতে কাটার ফলে উৎপন্ন ছিদ্রের . ঠন 
“ভেতর দিয়ে একজন পুর্ণবয়স্ক মানুষের ১১715, 
মাথা অনায়াসে গলে যেতে পারে? 
৪৫। কিভাবে খেললে জিতবে? 
তোমার সামনে টেবিলে উনিশটা আপেল আছে, তুমি আর তোমার বন্ধ 
.একটা খেলা খেলছ। নিয়ম হুল প্রতিবারে কমপক্ষে একটা আর বেশীপক্ষে 
চারটে আপেল কেউ তুলে নেবে। শেষ আপেলটা যে তুলবে, সেই জিতবে আর 
সব আপেল পাবে। একবার তুমি আপেল তুলবে, পরের বার তোমার বন্ধ 
,াপেল তুলবে। 
এখন যদি প্রথম আপেল তোলার পালা তোমার হয়, তাহলে কোন্‌ নিয়মে 
আপেল তুললে তুমি শেষ পর্বস্ত জিতবেই? তোমার তো আপেল খুব প্রিয়, 
. তাহলে ভাল করে ভেবে নিয়মটা বের কর | 
:8৬। কিভাবে একই দিনে পালন করবে? 
ইহুদী, মুসলমান এবং খীস্টানদের পুণ্যদিন যথাক্রমে শনিবার, শুক্রবার এবং 
রবিবার । কি করলে তারা একই স্থানে একই দিনে নিজ নিজ পুণ্যদিন পালন 
করতে পারবে? 
৪৭1 এক থেকে চৌষ্ট্র পর্যন্ত যে-কোন সংখ্যা বলা! 
শুভ্র এবার প্রথম বিভাগে সেকেগ্ডারী পাদ করেছে। সেই উপলক্ষে 
তোমাদের নিমন্ত্রণ । শুভ্র, নৃপুর, পিয়ালি আর তুমি শুভ্রদের বাড়িতে গল্প 


করছ। 
পিয়ালি ছটা কার্ড বার করে বলল, এক থেকে চৌষটির মধ্যে যে-কোন 


০ 
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সংখ্যা তোমরা মনে মনে ধরলে আমি তা বলে দেব। তোমরা নিব 
বলবে সংখ্যাটা এই ছটা কার্ডের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ কার্ডে আছে, তাহলেই আমি 
ৃ থট্-রিডিং-এর সাহায্যে সংখ্যাটা বলে দেব। f 


পম্বালি দুষ্টু হেলে বলল, ত্রসব হায়ার ব্যপার তোম্মরা বুঝবে না [(প্রন্ম 47) 


তোমরা! দেখলে, পিয়ালির ছটা কার্ডের প্রত্যেকটার মধ্যে বত্রিশটা করে 
সংখ্যা লেখা আছে। তুমি একটা সংখ্যা মনে মনে ধরে বললে, সংখ্যাটা দ্বিতীয়), 
তৃতীয়, চতুর্থ আর ষষ্ট কার্ডে আছে। পিয়ালি সঙ্গে সঙ্গে বলল তুমি ধরেছ 
ছেচল্লিশ। 

তোমরা অবাক হয়ে ভাবছ পিয়ালি কি সত্যি সত্যি থট্‌-রিডিং জানে? 


তুমি পিয়ালির কাছে ও কি করে সংখ্যাটা বার করল জানতে চাওয়ায় 
পিয়ালি দুষ্টু হেমে বলল, এসব হায়ার ব্যাপার, তোমরা বুঝবে না ! 


এবার তা হলে বার কর পিয়ালির থট-রিডিং-এর বহস্যাটা কি? বার 
করতে না পারলে কিন্ত পিয়ালির কাছে তোমার আর প্রেন্টিঞ্গ থাকবে না! 
৪৮। আশ্চৰ্য জানালা ! 
সেদিন নীলিমার জন্মদিনে তোমরা 
নীলিমা ভাল গান জানে, 
তোমাদের অনুরোধে নীনিম। 
মজা করে অনেক কিছু খেলে 


নীলিমাদের বাড়ি গেছ। 


তা বলে কিন্তু ওর মনে কোন অহঙ্কার নেই।' 
অনেক গান-টান শোনালো। তারপর তোমরা তো 


| একেইতো নীলিমার মায়ের হাতের রান্না খুব 
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ভাল, তার উপর দেদ্দিন তিনি তোমাদের জন্য বিশেষভাবে নানারকম খাবার 
তৈরি করেছিলেন; স্থতরাং তোমাদের যে খুব ভাল লাগবে, এতো জানা 
কথাই! সেদিন যারা যাও নি, তারা খুব ঠকে গেছ। 

খেতে €খুতে তোমাকে রাগাবার জন্য তুহিন এক সময় বলল, থে বত ছোট 
তার তত কম খাওয়া উচিত! তাহলে তুমি সবচেয়ে ছোট বলে তোমার খাওয়া 
উচিত লেস দ্যান এনসাইলন (less than E অর্থাৎ যে কোন ধন সংখ্যার চেয়ে 


ছোট ধন সংখ্যা অর্থাৎ শৃন্য )। 
নীলিমার মা হেসে বললেন, কেন ওকে রাগাচ্ছ, ও এমনিতেই কম খায়; 


এসব বললে রাগ করে কিছুই খাবে না ! 
এরপর নীলিমা বলল, আজকে একটা অঙ্কের ম্যাজিক দেখাব। যে-কোন 
খ্যা নাও, প্রথম অঙ্ক ও শেষ অঙ্ক যেন সমান না হয়। 


একটা তিন অঙ্কের সং 
আমাকে বলবে না কিন্ত! এই সংখ্যাটার বিপরীত সংখ্যাটা বার কর ( যেমন 


২৫৮ এর বিপরীত সংখ্যা *৫২)। এবার যূল সংখা! আর বিপরীত সংখ্যা এই 
দুটোর মধ্যে বড়ট! থেকে ছোটট। বিয়োগ কর। বিয়োগফলের বিপরীত সংখ্যাট! 
বার কর। যেমন বিয়োগফল ৯৯ €-*৯৯ ) হলে বিপরীত সংখ্যা হবে ৯৯০। 
এখন বিয়োগফল আর বিয়োগফলের বিপরীত সংখ্যা পরস্পর যোগ কর । 

' তুমি বললে, যোগ করেছি। তখন নীলিমা বগল, যৌগফলটা আমি আগে 
থেকেই লিখে রেখেছি। এই বলে নীলিমা ঘরের একটা কাচের জানলা দেখিয়ে 
তোমাকে কাচের গায়ে জোরে ফু" দিতে বলল । ফু দিতেই তুমি আশ্চর্য হয়ে 
দেখলে কাচের গায়ে ম্যাজিকের মত তোমার পাওয়া যোগফল ১০৮৯ সংখ্যাটা 


ফুটে উঠেছে! 
তুমি অবাক হয়ে ভাবছ নীলিমা কিতাবে যোগফলট। জানল, সার কি করেই 


বা তা জানলায় ফুটে উঠল ! 

৪১। অঙ্ক না জানলেও উত্তর ! 

দেদিন বন্যা টিফিনের সময় তোমাদের বলল, আজকে আমি একটা অঙ্কের 
খেলা দেখাব । এক থেকে নয়ের মধ্যে (১১ ২, ৩) ৪১ ৫১ ৬, ৭১৮১৯) যে 
কোন একটা সংখ্যা মনে মনে ভাব, আমাকে বলবে না কিন্ত! এই সংখ্যাটাকে 
পরপর তিনবার লেখ, তাহলে একটা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা পাবে। 

এই. তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাটাকে সংখ্যাটার তিনটে অঙ্কের যোগফল দিয়ে 
ভাগ কর। এই ভাগফলটা আমি বলে দেব। 


অঙ্ক_2 
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তোমরা জানালে, ভাগ হয়ে গেছে। ভাগফপটা বল তো, দেখি কেমন 
বলতে পার? J 

বন্যা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ভাগফলট| হল ৩৭। কেমন বলতে পারি নি? 

এবার বল বন্া কিভাবে উত্তরটা বার করল? 

৫*। অঙ্কের খেলা! ্‌ 

সেদিন কাবেরি তোমাদের একটা অঙ্কের খেলা দেখাচ্ছে । কাবেরি বলল, 
মনে মনে যে-কোন একট! সংখ্যা ধর । এই সংখ্যাটার সঙ্গে এর ঠিক পরের 

ংখ্যাটি যোগ কর । (যেমন ৪৮৭ এর পরের সংখ্য! ৪৮৮) । যোগফলের সঙ্গে 

২৮৩ যোগ কর । এই দ্বিতীয় যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ কর। 

এবার ভাগফল থেকে যূল সংখ্যাট! বিয়োগ কর। হয়েছে? না না, 
বিয়োগফলটা আমাকে বলতে হবে না, বিয়োগফলট| আমিই বলে দেব। 


তুমি বললে, হয়েছে। তাহলে বল বিয়োগফলটা কত? 
কাবেরী উত্তর দিল--১৪২। কি হয় নি? 


কাবেরী কিভাবে উত্তরটা বার করল? 


€১। না জেনেই সংখ্যা বল! ! 
একদিন টিফিনের সময় চৈতালি তোমাদের অঙ্কের খেলা দেখাচ্ছে। 
চৈতালি বলল, আমি যা বলছি ঠিক সেইভাবে পরপর করে যাও, উপ্টোপা্টা 
যেন না হয়। প্রথমে যে-কোন একটা সংখ্যা নাও। আমাকে কিছু. বলবে 
না, শুধু শেষ উত্তরটা গ্ানাবে, তাহলেই তোমাদের ধরা সংখ্যাট| আমি বলেদেব | 
.. সংখ্যাটাকে ৫ দিয়ে গুণ কর। গুণফলের সঙ্গে, ১৬৯ যৌগ কর। যোগফলকে 
৪ দিয়ে গুণ কর। এই দ্বিতীয় গুণফলের সঙ্গে ৫৭৯ যোগ কর। এই যোগফলকে 


আবার ৫ দিয়ে গুণ কর। এই গুণফল থেকে ৬০৭১ বিয়োগ করে বিয়োগফলট। 
আমাকে বল। 


উদাহরণ: মনে কর, তুমি ধরেছ ৪৩। 
তাহলে ৪৩৯ ৫-২১৫ 
২১৫+ ১৮৯ = ৩৮৪ 
৩৮৪ ৯৪ = ১৪৩৬ 
১৫৩৬+ ৫৭৯ = ২১১৫ 
২১১৫ ১৫৯ ১০৫৭৫ 


১০৫৭৫ -৬০৭১-৪৫০৪ 
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তুমি সব করে-টরে বললে বিয়োগফলটা হল ৪৫০৪। 

একটু ভেবে চৈতালি বলল, তাহলে তোমার ধর! সংখ্যাটা হচ্ছে কত ৪৩। 
এখন তাহলে চৈতালির সংখ্যাটা বার করার রহস্যটা সমাধান কর। 

৫২। ক্যালেগ্ারের খেলা ! 

সেদিন শুভ্রা তোমাকে বলল, আমি একটা কালেণ্ডারের খেলা দেখাব । 
আমাকে না দেখিয়ে ক্যালেগার থেকে যে-কোন একটা মাস নাও। যে 
লাইনে চারটে সংখ্যা! আছে সেই লাইনের সংখ্যা চারটের যোগফল আমাকে 
বল, তাহলেই আমি সংখ্য! চারটে বলে দেব। 

তুমি যোগ করে বললে যোগফল হল ৬২। তাহলে তারিখগুলো কি কি? 
'ক্যালেগ্ডারের ম্যাজিক’ ( ৫৩ নম্বর প্রশ্ন ) এর ক্যালেগারের ছবি দেখ ৷ 
শুভ্রা তৎক্ষনাৎ বলল,তারিখগুলো হচ্ছে ৫, ১২,১৯ আর ২৬ | কি হলো তো? 
শুভ্রা কি করে তারিখগুলো বার করল? 

৫৩। ক্যালেগ্ডারের ম্যাজিক? 

জানুয়ারি মাপে তুমি তোমার বন্ধু অঞ্জনকে একটা চমৎকার ক্যালেগ্ডার 


উপহার দিলে । 


অঞ্জনতো ক্যালেণ্ডার পেয়ে মহাখুশি ! হাসতে হাসতে বলল, 


ক্যালেণ্ডারট! খুব সুন্দর হয়েছে! তাহলে এই ক্যালেগারটা নিয়েই তোমাকে 


একটা ম্যাজিক দেখাব । 


ক্যালেণ্ডার থেকে আমাকে না 


দেখিয়ে যে-কোন একটা মাম বার 
কর। এই মাসের তারিখগুলো থেকে 
বর্গাকারে নটা তারিখ নিয়ে তার 
চারপাশে একটা দাগ দাও। এবার 
এই নটা তারিখের যোগফল বার কর, 
আমাকে বলতে হবে না। এখন 
এই ক্যালেণ্ডারের পাতাটা একটু 
দেখেই আমি যৌগফলটা বলে দেব। 

তুমি ক্যালেগারের পাতাটা 
অঞ্জনকে দেখালে । একবার তাকিয়েই 


অঞ্জন চোখ সরিয়ে নিল, তারপর মনে * 


1986 - MARCH 


লঙ্গালালনন্ত 
শান [০৮৮ 


মনে সামান্য একটু ভেবেই বলে দিল» যোগফলট। হচ্ছে ১৭১ (চিত্র দেখ )। 
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আবার কিনোট ও অক্টেভের হুর অস্তর 2, স্থতরাং পরপর ছুই নোটের স্থর অস্তর 
K হলে 
০2 
বা. ₹-12/2 2, 
: এখন লগারিথথের সাহায্যে ₹ এর মান বার করলে দেখা যায় ₹= 10595 
এখানে যে পাঁচটি অতিরিক্ত নোট ব্যবহার করা হয়েছে, তা হলো যধাত্রমে 
থে কোমল (চিহ্ন হলে, 090, 0, বা 9 786,0/) গা কোমল (গা 
মা কড়ি (8,ধ' কোমল (ধ) এবং নি কোমল (নি)। কড়ি মানে সরু স্থর আর 
কোমল হল মোটা স্থর। নীচে উতর স্কেলের তুলনা দেওয়। হল, 


ক 228558স্ী৮২ল২--্গী 
নোট = ০ |C, ৰাD| Dরে 179, বা ৪ 
রে গ 


যারা 
টেন্পার্ড, স্কেলে কিনোটের সঙ্গে 


— 


f : ৰ 1'189 
ও + |1:'000 | 1:060 11122 
২১২৬০১১৭১৮৫ উর হি 
ভাঁয়াটোনিক স্কেলে কিনোটের রী র্‌ 
| সঙ্গে সুর অন্তর En ES 
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টেম্পারড্‌ স্কেলে সুর অস্তরগুলি ছোট পূর্ণমংখ্যার অন্পাত নয় বলে এতে 


সঙ্গীতের আতিমাধুর্দ কিছু নষ্ট হয়। অবস্থ উভয় স্কেলে কম্পাক্কের পার্থক্য শতকরা 
এক ভাগও নয় বলে মাধূর্ষের ছানি খুব মারাত্মক নয়। তবে বুঝতেই পারছ এর 
বিরাট সুবিধা হলো এতে যে কোন নোটকেই কিনোট হিসাবে ব্যবহার করা 
বর অর্থাৎ এখানে মডুলেশানের খাতিরে শ্রতিমাধূর্ধ কিছুটা বর্ন করা! হয়েছে - 
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পিয়ানো ও হার্ষোনিয়ামে টেম্পারড, স্কেল ব্যবহার না করে উপায় নেই কিন্তু খালি 
গলায় গান করার সময় ডায়াটোনিক স্কেলও ব্যবহার করা যায় অবশ্য যদি কড়ি 
বাঁ কোমল স্থর ন! থাকে। এতে গান আরও শ্রতিমধুর হয়। 

রাগ ঃ' টেম্পারড স্কেলের সপ্তকে বারটি নোট আছে। এর মধ্যে 5, 6 বা 
7টি নোট নিয়ে বিশেষ নিয়মে একটি রাগ রচিত হয়। তবে প্রত্যেক রাগেই সা 
নোটটি থাকে এবং কোন রাগেই একই সঙ্জে ম ও প নোট দুইটি বজিত হয় না। 
যে রাগে 5টি নোট আছে তাঁকে ড়ব, 6টি নোট থাকলে যাঁড়ব ও 7টি নোট 
থাকলে সম্পূর্ণ বলাহয়। আবার রাগের আরোহে (স্থর চড়া হওয়ার সময় ) 
ও অবরোহে (স্থুর নামার সময় ) বিভিন্ন সংখ্যক নোট থাকতে পারে, যেমন 
যাড়ব-ওড়ব রাগ অর্থাৎ যে রাগের আরোহে 6টি ও অবরোহে 5টি 
নোট লাগে। ! 

রাগের নোটগুলি ক্রমানুসারে (অর্থাৎ সারেগমপধনি অনুমারে ) নাও থাকতে 
পারে। 

রাগের নোটগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান (অর্থাৎ যার প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী) 
নোটকে বাদী, বাদীর পরে যে নোটের প্রাধান্য তারে সমবাদী এবং বাদী, সমবাদী 
ছাড়া অন্ত নোটগুলিকে অনুবাদী বলে। যেমন বেহাগ রাগ ওড়ব-সম্পূর্ণ জাতির, 
এর বাদী গ এবং সমবাদী নি। 

আরোহনঃ সাগমপনিসা 

অবরোহন : সা নি ধপ ম গরেসা 


জার্মান বিজ্ঞানী হেলম্হোল্জ ( Helmholtz 1821-1894 ) সঙ্গীতের 
ন্বরগ্রাম নিয়ে অনেক গবেষণা করেন । 

তোমাদের মধ্যে যারা নতুন গান শিখছ তাদের অনেকের হয়ত উচু (সরু) 
স্থরে গলা তুলতে অস্থবিধা৷ হয় ॥ এ ব্যাপারে মনে রাখবে গলায় যত জোর দেবে 
স্থর তত উচু হবে আর গগায় জোর না দিয়ে আলতোভাবে উচ্চারণ করলে স্থর 
মোটা হবে। অবশ্য গলায় জোর দিলে শব্দ জোরালোও (1954 ) হতে পারে 
তবে একভাবে জোর দিলে শব্দ জোরালো হবে আর অন্তভাবে জোর দিলে স্থর 
তীক্ষ হবে। 

টেম্পার্ড্‌ স্বেলেও A এর কম্পাঙ্ক 440 হার্টজ তবে এখানে ০ এর কম্পাঙ্ক 
2616 হার্টজ। 
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কি করে যোগফলটা বার করল জানতে চাওয়ায় অঞ্জন মুচকি হেষে 
বলল খুব সহজ, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। 

এবার তাহলে ভেবে বার কর-্হস্যটা কি? সহজ জিনিসও যদি বার 
করতে না পার, তাহলে তো অঞ্জনের কাছে মুখ দেখানোই ভার হবে 


৫৪। কটা সন্দেশ খাবে? 


যদি তিনজন বালক তিন মিনিটে তিনটে সন্দেশ খায় তবে তিরিশজন বালক 
তিরিশ মিনিটে কটা সন্দেশ খাবে ? 


€৫। সময়ের পার্থক্য কত বছর? 

খরষ্টপূর্ব ৩৮ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ১২ খীস্টাবের ১*ই মাচ পর্যন্ত সময়ের 
পার্থক্য কত বছর? 

৫৬। ক’ ঘণ্টা ঘুমুলে ? 


তুমি একদিন শীতকালে সকাল সকাল খেয়েদেয়ে রাত আটটার সময় ঘুমিয়ে 
পড়লে। ঘুমুবার আগে পরের দিন সকাল সাড়ে নটার সময় ওঠবার জন্ত 
ঘড়িতে আলার্ম দিয়ে রাখলে । 


যদি আলার্ম শুনে তোমার ঘুম ভাঙে তাহলে তুমি মোট কঘণ্টা ঘুমুলে ? 


৫৭। কে সত্যবাদী কে মিথ্যাবাদী ? 

এক দ্বীপে এক প্রাচীন জাতি বাস করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
সবসময়ই সত্যি কথা বলে আর বাকি সবাই সবসময়ই মিথ্যে কথা 
সত্যবাদী আর কে মিখোবাদী তা কিন্তু দেখে বোঝা যায় না। 

তুমি একদিন সেই দ্বীপে বেড়াতে গেলে । সেখানে তিনজন অধিবাসীর 


সে তোমার দেখা হল। তুমি প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করলে, আপনি সত্যবাদী 
না মিথ্যেবাদী ? 


বলে। কে 


তোমার কথার উত্তরে প্রথমজনের জবাবটা 


তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না। 
তখন দ্বিতীয়জন বলল, ও সত্যবাদী । 


হ্যা ও সত্যবাদী আর আমিও 


সত্যবাদী ? 
তখন তৃতীয়জন বাধা দিয়ে বলে উঠল, প্রথমজন মিধ্যেবাদী আর আমি 
{সত্যবাদী ৷ 


এবার ভুমি ভেবে বল কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যেবাদী ? 


৫৮। কার কাছে ক’ টাকা আছে? 

একজন পোক তার বন্ধুকে .ব্লল, তুমি আমাকে এক টাকা দিলে আমার 
টাকা তোমার টাকার দ্বিগুণ হবে। 

বন্ধু উত্তর দিল, আর তুমি যদি আমাকে এক টাকা দাও তবে আমাদের 
দুজনের সমান টাকা হবে। 

তাহলে বল কার কাছে কত টাকা আছে? 

৫৯। কোনটা জাল? 

তোমার কাছে আটটা সিকি আছে।, তাঁর মধ্যে একটা জাল আর সেটার 
ওজন কম। 

এখন দুবার মাত্র ওজন করে কোন্টা জাল তা বার করতে পার 1 

৬০। ক বাজি খেলা হল? 

দুজনে বাজি ধরে খেলছে।: একবার জিতলেই সে দশ টাকা পাবে। 
প্রথমজনের মোট স্তর টাকা লাভ হল আর দ্বিতীয় জন জিতল পাঁচটা বাজি। 
কোনবার খেলা ড্র হয় নি। 

তাহলে মোট ক’ বাঞ্জি খেলা হল? 

৬১। কি করে নিজের মুখের লেখা বুঝতে পারলে? 

তিন পথিক একদিন দুপুর বেলা এক সরাইখানায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। 
এমন সময় এক পাগল এনে তিনজনের. মুখেই কালি দিয়ে গাধা লিখে চলে 
গেল। 

ঘুম ভাঙলে তিন পথিকই একে অপরকে দেখে খুব হাপল। কিছুক্ষণ পরে 
একজনের খেয়াল হল, আমার মুখেও তো গাধা লেখা ! 

কিভাবে সে নিজের মুখের লেখা বুঝতে পারল ? 

৬২। কটা পেন আছে? 

তুমি তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলে, তার কট। পেন আছে। বদ্ধ উত্তর 
দিল, আমার যে কটা পেন আছে তাকে দুটো অপমান ভাগে ভাগ করলে” ভাগ 
দুটোর বিয়োগফল আর ভাগ দুটোর বর্গের বিয়োগফল সমান হবে। 

তাহলে তোমার বন্ধুর কটা পেন? 

৬৩। কার বয়ুস কত? 

ছুই বন্ধুর অনেকদিন পরে দেখা । প্রথম বন্ধু জানাল তার তিন মেয়ে । 
এখন দ্বিতীয় বন্ধু জানতে চাইল কে কত বড়? 
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প্রথম উত্তর দিল, তাদের বরপের গুণফল ৩৬ আর আজকে যত তারিখ 
তিনজনের বয়সের যোগফলও তত। কি বয়স বার করতে পারলে? 

দ্বিতীয় বন্ধু জবাব দিল, না পারলাম না। } 

তাহলে আর একটু শোন, ছোট মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে কাল মামাবাড়ি 
বেড়াতে গেছে। 

দ্বিতীয় বন্ধু তখন মনে মনে হিসেব করে তিন মেয়ের বগম বার.করে ফেলল। 

এখন বল কোন্‌ মেয়ের কত বয়স ? 


৬৪। কার ফিতে কি রঙের ? 
মার কাছে আছে পাচটা ফিতে, দুটো হলুদ আর তিনটে লাল। তিনি 

বড়, মেজ আর ছোট তিন মেয়েকে পরপর দাড় করালেন, সবার আগে ছোট 
মেয়ে ব্রততী, তার পিছনে মেজ যেয়ে ঝুমা আর সবার শেষে বড় মেয়ে পাপড়ি। 
এবার তিনি তিন মেয়ের মাথায় তিনটে ফিতে বেঁধে দিলেন। ফিতে বাঁধার 
সময় মেয়েদের চোখ বুজে থাকতে বললেন যাতে কার মাথায় কি রণ্ডের ফিতে 
বাধা হল কেউ যেন বুঝতে না পারে । 

এর পর মা সব মেয়েকে চোখ খুলতে বললেন। সবাই চোখ খুললে বড় 
মেয়ে পাপড়িকে জিজ্ঞেস করলেন তার মাথার ফিতের রং কি? বড় মেয়ে মেজ 
এবং ছোট বোনের ফিতের রং দেখেও নিজের ফিতের রং বলতে পারল না। 

তখন তিনি মেজ মেয়ে ঝুযাকে প্রশ্ন করলে সেও নিজের ফিতের রং বলতে 
পারল না। 

সবশেষে তিনি ছোট মেয়ে ব্রততীকে জিজ্ঞেস করলে সে কিন্ত নিজের ফিতের 
রং বলে দিতে পারল। 


এবার বল ব্রততী কিভাবে কারও ফিতে না দেখেও নিজের ফিতের রং 
বুঝতে পারল ? 


৬৫। কিভাবে খেললে? 


বাবার ছুই বন্ধুই পাকা দাবা খেলোয়াড়। একদিন বাবা খেলতে বলে পরপর 
ছুই বন্ধুর কাছেই হেরে গেলেন। তখন ছেলে বলল, বাবা তুমি মন খারাপ কর 


না। আমি তোমার ছুই বন্ধুর সঙ্গে দাবা খেলব তারপর হয় একজনকে হারাব 


নয় দুজনের সঙ্গেই ডু করব। তবে আলাদা আলাদা নয়, দুজনের সাধে. একসঙ্গেই 
খেলব আমি । 
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বাবা অবাক হয়ে বললেন, সে কি? তুমি যে দাবা খেলতেই 
শেখো নি। j 

ছেলে বলল, তাহলেও আমি যা বললাম তা করব। 

খেলা! শুরু হল আব আশ্চর্য, ছেলে যা বলল তাই হল। 

এবার বল ছেলে দাবা খেলা না জেনেও কিতাবে দুজন পাকা খেলোয়াড়ের 
সঙ্গে ভালভাবেই খেলল? 

৬৬। পোকার রাস্তা! 

একদিন দেখলে তোমার লাইব্রেরিতে রাখা একটি বইয়ের তিনটি খণ্ডই 
পোকায় কেটেছে। ৰ 

পোকা কেটেছে একই সরলরেখায়, মাটি আর লাইব্রেরীর দেওয়ালের সে 
সমাস্তরালভাবে। তাছাড়া পোকা ধরেছে প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্টা থেকে 

তৃতীয় খণ্ডের শেষ পাতা পর্যন্ত। 

প্রত্যেকটি বই তিন সেট্টিমিটার পুরু (মলাট সহ), প্রত্যেকটা বইয়ের 
দুটো মলাটের প্রতিটা তিন মিলিমিটার পুরু আর প্রতিটা পাতা *২ মিলিমিটার 
পুরু হলে পোকার রাস্তার দৈর্ঘ্য কত? 

৬৭। তোমার কুকুর কতটা! দৌড়াল? 

তুমি একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছ। বাদ রাস্ত। থেকে তোমাদের বাড়ি 
এক কিলোমিটার, সোজা রান্তা। তুমি যেই বাস থেকে নেমেছ তোমাদের 
বাড়ির দরজায় দাড়িয়ে থাকা তোমার আদরের কুকুর তোমাকে দেখতে পেয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো -তোমার দিকে । রাস্তায় তোমার সঙ্গে দেখা হলে তোমার, 
গা শুকে আবার ছুটল বাড়ির দিকে। বাড়ির দরজায় পৌছে আবার তোমার 
দিকে ছুটল। এভাবে সমানে ছোটাছুটি করতে লাগল, একবার তোমার কাছে 
আসছে আবার বাড়ির দরজায় ঘাচ্ছে। তুমি যখন বাড়িতে পৌছলে তখন তার 
দৌড় বন্ধ হল। . 

তোমার গতিবেগ ঘণ্টায় ছয় কিলোমিটার আর তোমার কুকুরের গতিবেগ 
ঘণ্টায় ষোল কিলোমিটার হলে তোমার আদরের কুকুর ক কিলোমিটার 
দৌড়ল? 

৬৮। কিভাবে নদী পার হৰে? 

তুমি আর তোমার ছোট বোন মামারবাড়ি যাচ্ছ। সঙ্গে যাচ্ছেন তোমার 
বাঁবা মা আর যাচ্ছে তোমাদের বাড়ির ছাগল! 
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নদী পার হয়ে যেতে হবে. খেয়াঘাটে নৌকা আছে কিন্তু কৌন মাৰি 
নেই, নিজেদেরই দাড় টানতে হবে। তাতে অবশ্ত কোর্ন অন্থবিধা নেই, 
তোমরা সবাই: দাড় টানতে পার অবশ্য ছাগলট। বাদে । কিন্ত অস্তবিধা হল 
নৌকায় ৯* কিলোগ্রামের বেশী ওজন তোলা যাবে না তাহলেই নৌকা ডুবে 
যাবে। 

এখন তোমার বাবার ওজন ১০ কিলোগ্রাম। মার ওজন ৬, কিলোগ্রাম, 
তোমার ৫* কিলোগ্রাম, বোনের ৪* কিলোগ্রাম আর ছাগলের ওজন ৩৫ 
কিলোগ্রাম । 

তাহলে কিভাবে নদী পার হবে? নদী পার হতে না পারলে কিন্ত 
মামাবাড়িও যাওয়া হবে না, দিদিমার হাতে তৈরি পিঠে পায়েসও খাওয়া হবে 
না, আর মামাতো ভাই-বোনেদের সঙ্গে খেলাও হবে না! 

" যেতে হলে কিন্তু সবাইকেই যেতে হবে ! 

৬৯। বয়স কত? 

এক ব্যক্তিকে তার বয়স জিজ্ঞেদ করাতে তিনি বললেন, আমার বয়স পঞ্চাশ 
থেকে আশির ভিতর । আর আমার প্রত্যেক মেয়ের যতগুলি সন্তান প্রতি 


মেয়ের ততগুলি বোন । আবার আমার মেয়ে আর মেয়ের সন্তানদের মোট 
সংখ্যা ঘত আমার বয়মও তত। 


তাহলে বার কর এই ব্যক্তির বয়স কত? . 


৭০। অময় কত হবে? টস 

এখন বিকেল পাঁচটা । এখন থেকে ২৩৯৯৯৯৯১৯৯৯৯৭ ঘন্টা পরে ঘড়িতে 
কটা বাজবে? 

৭১। দুজনের সম্পর্ক কি? 

ছজনে বাড়ি যাচ্ছে। বড়জনকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, ও আমার 
ছেলে। 

কিন্ত ছোটজন বলল, উনি আমার বাবা নন। 

তাহলে ছুজনের মধ্যে সম্পর্ক কি? 


৭২। তেপায়ার স্ুৰিধ! ? 


তেপায়ার তিনটে পায়ের দৈর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাঁকে নাকি সমতল 
“খেতে ভালভাবেই বসানো ঘায়। কথাটি কি ঠিক? * 
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এ৩। কিভাবে সাজাবে ? 
টেবিলে ছটা যাস রয়েছে। তার মধ্যে বা দিকের তিনটি খালি আর 


ডান দিকের তিনটিতে আছে ছুধ ৯ 
শি [0 
এখন একটার চেয়ে বেশী গ্রাস স্পর্শ 
চিত্র 4 প্রশ্ন 73) 


ন! করে গ্রাসগুলোকে এমনভাবে সাজাও 
যাতে বা দিক থেকে প্রথম গ্লাপটা থাকে খালি, দ্বিতীয় গ্রাসটায় থাকে দুধ, 


তৃতীয় গ্লাসটা খালি, চতুর্থ গ্রাসটায় দুধ, পঞ্চম গ্লাসটা খালি আর যষ্ট গ্রাসটায় 
থাকে দুধ । 

৭৪। না বলা অঙ্ক! 

রিঞ্কুরা অনেক জায়গা ঘুরে টুরে কয়েকদিন আগে বাড়ি ফিরেছে। তোমরা 
রিঙ্কুদের বাঁড়িতে বসে সেইসব গল্প শুনছ আর মজ| করে রিঙ্কুর মায়ের রান্না 
নানারকম দেখলেই জিভে জল আসা খাবার খাচ্ছ ! 

রিঙ্কুর মায়ের হাতের রান্নার খুব স্বাদ, সেই 


রিঙ্কুদের বাড়িতে যাও! 
খেতে খেতে একসময় ঢিক্কু বলল, আমি একটা অঙ্কের ম্যাজিক দেখাচ্ছি । 


তোমরা যে কোন একটা সংখ্যা মনে মনে ধর। এই সংখ্যার অঙ্কগুলে! 
ইচ্ছামত অন্য যে কোন ভাবে সাজিয়ে একটা নতুন সংখ্যা বার কর। যেমন 
একটা: উদাহরণ হুল মূল সংখ্যা যদি ৭৯৫৩ হয় নতুন সংখ্যা ৯৩৫৭, ৭৫৯৩ 
৩৯৭৫ ইত্যাদি হতে পারে ॥ এবার মূল সংখ্য আর নতুন সংখ্যার মধ্যে যেটা 
বড় সেটা থেকে ছোটট! বিয়োগ কর। এখন এই বিয়োগফলের একটা বাদে 
বাকি অস্কগুলৌর যোগফল আমাকে বললেই আমি বিয়োগফলের না বলা অঙ্ক! 
“বলে দেব। 

তুমি বললে, ঠিক আছে, ধরেছি, বাকি অঙ্কগুলোর যোগফল ১৪ । 

রিঙ্কু সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাহলে না বলা অস্কট। চার li 

বিফ কি করে না বলা অঙ্কটা বার করল? 


৭৫। কি করে মাপবে? 
বড় বালতিতে জল ধরে পাচ লিটার আর ছোট বাঁলতিতে ধরে তিন লিটার 
এই ছুটে। বালতির মাহাধ্যে কিতাবে চার লিটার জল মাপবে ? 


লোভে তোমরা তো প্রায়ই 
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৭৬। দাবার বোর্ড কি পুরো ঢেকে ফেলা যাবে? 
একটা দাবার বোর্ড নেওয়া হল। তোমরা তো জানই দাবার বোর্ডে আছে; 
৬৪টি ঘর। আর নেওয়া হল ০২টি গুটি | 
প্রত্যেকটা গুটি আয়তাকার, দাবার 
৬৪টি বর্গাকার ঘরের পাশাপাশি দুটো 
ঘর জুড়ে বনতে পারে । 

বুঝতেই পারছ এই ৩২টি গুটি দিয়ে 
দাবার পুরো বোর্ডটাকে ঢেকে ফেলা 
যায়। এবার বোর্ডের ছুই বিপরীত 
কোণ থেকে ছুটো। কাল ঘর কেটে বাদ- 
দেওয়া হল, আর একটা গুটিও সেই 


সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হল (চিত্র ৫)। 


এখন এই ৩১টি গুটি দিয়ে কি বোর্ডের বাকি ৬২টি, ঘর পুরে! ঢেকে ফেলা" 
সম্ভব ? 


৭৭1 দুধ আর জলের অনুপাত ! 

প্রথম পাত্রে আছে এক গিটার জল আর দ্বিতীয় পাত্রে আছে এক লিটার" 
দুধ। এবার দ্বিতীয় পাত্র থেকে এক চামচ দুধ তুলে এনে প্রথম পাত্রে জলের 
সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দেওয়া হল। এরপর প্রথম পাত্র থেকে এক চামচ- 
ছুধ মেশানো জল তুলে নিয়ে দ্বিতীয় পাত্রে দুধের সঙ্গে মেশানো হল। 

এখন প্রথম পাত্রে দুধ আর জলের যেই অনুপাত দ্বিতীয় পাত্রে কি জল আর 
দুধের সেই অনুপাত ? 

৭৮। বাবা কতক্ষণ কাটলেন ? 

তোমার বাবা প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যে ছটায় কলকাতা থেকে ট্রেনে করে 
তোমাদের স্টেশনে এসে পৌছাঁন। আর তুমি বাবাকে গাড়ি করে স্টেশন থেকে, 
তোমাদের বাড়িতে নিয়ে আস। তুমিও প্রতিদিন স্টেশনে পৌছাও ঠিক. 
ছটায়। : 

একদিন হয়েছে কি, বাবা আগের ট্রেন ধরে বিকেল পাঁচটার সময় স্টেশনে; 
এসে পৌছালেন। তারপর আর স্টেশনে তোমার জন্য অপেক্ষা না করে সোজা' 


বাড়ির দিকে হাটতে শুরু করলেন, যেই পথে তুমি গাড়ি চালিয়ে স্টেশনে যা 
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ঠিক সেই পথেই । তুমি তো গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছিলে, পথে বাবার সঙ্গে 
দেখা হল, তুমিও বাবাকে তুলে নিয়ে বাঁড়ি ফিরে এলে। 
বাড়িতে এসে দেখলে অন্ত শনিবার যে সময় বাড়ি পৌছাও সেদিন তার 
চেয়ে আধ ঘণ্টা আগে বাড়ি ফিরেছ | 
এখন তাহলে বল বাব! মেদ্িন কতক্ষণ হেঁটেছেন? 
৭৯। পায়রা কতটা উড়ল? . 
একই সময় একটা ট্রেন হাওড়া থেকে রওনা হল বর্ধমানের দিকে আর একটি 
ট্রেন বর্ধমান থেকে রওন। হল হাওড়ার দিকে | হাওড়া হতে বর্ধমানের দূরত্ব 
১০০ কিলোমিটার | উভয় ট্রেনের গতিবেগই ঘণ্টায় ৫* কিলোমিটার আর 
তার' মাঝখানের কোন স্টেখনেই দাড়াচ্ছে না। 
প্রথম ট্রেন যখন হাওড়া থেকে ছাড়ল, একটা পায়রা যেটা ট্রেনের ছাদে 
বসেছিল, ভয়ে উড়তে শুরু করলো একদম লাইন বরাবর ঘণ্টায় আশি কিমি 
বেগে বর্ধমানের দিকে । এভাবে উড়তে উড়তে পায়রাটা যখন বর্ধমান থেকে 
ছাঁড়া ট্রেনের সামনে চলে এল, তখন আবার ভয় পেয়ে ঘরে গিয়ে হাওড়ার 
দিকে উড়তে সুরু করলো । 
পাঁয়রাটা যখন আবার হাওড়া থেকে আসা ট্রেনটার সামনে এসে পৌছাল 
তখনই ঘুরে গিয়ে বর্ধমানের দিকে উড়তে শুরু করলো! । এভাবে ক্রমাগত: যাওয়া 
আসা করতে থাকলো যতক্ষণ ন| ট্রেন ছুটো পরস্পরের মুখোমুখি হল। 
তারপর যখন ট্রেনছুটো! মুখোমুখি হল তখন ভয় পেয়ে লাইন ছেড়ে অন্যদিকে 
পালাল । 2 
এখন তাহলে বার কর পায়রাট! লাইন ছেড়ে পালাবার আগে মোট কত 
পথ উড়ল ? 
৮*। দোকানদার কি ঠকলেন ? 
এক ব্যক্তি এক দোকানে গিয়ে ১০০ টাকা দিয়ে একটি থাগা কিনলেন । 
পরের দিন আবার দোকানে এসে থালাট! ছোট হয়েছে বলে ফেরৎ দিলেন ।' 
তারপর ২** টাকা দামের একট! বড় থালা নিয়ে বাড়ির দিকে চললেন । 
দোকানদার বললেন, আর একশ টাকা? 
তিনি জবাব দিলেন, কেন? কাল আপনাকে একশ টাকা দিয়েছি আর 
আজকে খাঁলাটা দিলাম যার দাম একশ টাকা । তাহলে মোট হল দুশ টাকা 


আজকের থালার দাম । 
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দৌকানদারের সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে গেল! তিনি কিছু বলার 


আগেই এঁ ব্যক্তি চলে গেলেন । 
এবার বল দোকানদার কি ঠকলেন? ঠকলে কত টাকা? 


৮১। বাকি ছু টাকার কি হলে? 

একজন হোটেলে খেয়ে দেখল ১০০ টাকার বিল হয়েছে। বিল মিটিয়ে 
যখন চলে গেল তখন ম্যানেজারের খেয়াল হল বিল হয়েছে আসলে ৯* টাকার, 
তুলে ১* টাকা বেশী ধরা হয়েছে । 

ম্যানেজার তখুনি বেয়ারার হতে দশ টাক! দিয়ে ভদ্রলোককে দিয়ে আসতে 
ব্লল। 

বেয়ারা মনে মনে ভাবল, ভদ্রলোক তো জানতে পারছে না কত টাকা 


ফেরত দিল। এই ভেবে মে ভদ্রলৌককে ছটাকা ফেরৎ দিয়ে নিজে চারটাক। 
রেখে দিল। 


তাহলে দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোকের খরচ হল ৯৪ টাকা আর বেয়ারা পেল 
টাকা, মোট ৯৪+৪ বা ৯৮ টাকা। একশ টাকার বাকি ছুটাকা কোথায় 
গেল? 
৮২। তিন আর দুই সমান? 
সেদিন রুবিয়া বলল, আমি বীজগণিতের সাহাধ্যে প্রমাণ করতে পারি 
তিনও যা দুইও তা। তুমি বললে, অসম্ভব । 
রুবিয়া উত্তর দিল, বিশ্বাস হচ্ছে না তো, আচ্ছা আমি এক্ষুনি করে দেখাচ্ছি। 
মনে কর x= 3 
* (%-2)=3(%-2) [উভয় পক্ষকে 8-2 দ্বার! গুণ করে] 
বা ২₹2-2x=3%-6 
বা x2-2x-২x=3%x-6-X [ উভয় পক্ষ থেকে = বিয়োগ করে ] 
বা x2-3x=2£-6 
বা *(%-3)=2(8-3) 
বা ₹=2 [উভয় পক্ষকে -3 দ্বারা ভাগ করে ] 
কিন্ত প্রথমেই ধরা হয়েছে ॥=3 
3=2 - 
তাহলে কি তিনও যা দুইও তা? 
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৮৩। লাভ ক্ষতি দুইই সমান? 
মনে কর হ=5 
x2 =52 
বা, =2-52=0 
বা, (75) (8-5)=0 
বা, +5-50 [উভয় পক্ষকে »_5 দ্বারা ভাগ করিয়া]. 


বা, X= -5 
কিন্ত আগেই ধর! হয়েছে *-5 
5=-5 


তোমরা জান লাভ যদি ধনাত্মক হয় তবে ক্ষতি হবে ঝণাত্মক। তাহলে 
কি বুঝতে হবে পাচ টাকা লাভও যা পাচ টাকা ক্ষতিও তা? লাভ ক্ষতি কি - 
একই কথা? 
৮৪। সাতও যা নয়ও তা? 
আমরা জানি 49-112- _63 আবার 81-144= - 63। 
49-112- 81 _144 


বা, 49—-112+61=81-144+64 


[ উভয় পক্ষে 64 যোগ করিয়া ] 
ৰা, 72-2.7.8+82=92-2.9.8+82 
বা, (7-8)2-(9-8)5 
7585-59-58 
বা, 7-8+8-9 
ৰা, 7=9 


তাহলে কি সাত আর নয় সমান ? 

৮৫। উত্তর কিভাবে জানবে? 

একদিন তোমার বন্ধু নন্দন একটা অঙ্কের খেল! দেখাচ্ছে । নন্দন বলল, 
যে কোন একটা সখ্যা মনে মনে ধর। সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে গুণ কর। 
গুণফলের যে কোন স্থানে ৮ অঙ্কটি বদাও । যেমন গুণফল যদি হয় ৭০৯৫ 
তবে ৮ বণাবার পর হবে ৮৭*৯৫ বা ৭৮০৯৫ বা ৭*৮৯৪ ইত্যাদি। 

এবার ৮ বনাবার পরে যেই সংখ্যাটা পাওয়া গেল তাকে ৫ দিয়ে গুণ কর। 
এই গুণফলকে ৩ দিয়ে ভাগ কর । বত ভাগশেষ থাকবে তার সঙ্গে ২৪ যোগ 
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কর। সব ঠিক মত করেছ তাহলে তোমার - যোগফল হুল ২৫। কি 
মেলেনি? 
এখন বার কর কিভাবে নন্দন যোগফল বলে দিল? 
৮৬। কট! আংটা কাটতে হবে? : 
বিদেশে গিয়ে ভোঙ্গলের সব টাকাপয়সা চুরি হয়ে গেলো, শুধু থাকলো একটা 
মোটা রূপোর চেন, তাতে সাতটা আংটা লাগানো। 
বাধ্য হয়ে সে এক হোটেলওয়ালার সঙ্গ চুক্তি করল প্রতিবেলা খাওয়ার 
জন্য সে হোটেলের মালিককে একটা করে আংটা দেবে। তবে শর্ত রইল 
প্রতিবেলা খাওয়ার পরই একটা করে আংটা দিতে হবে, পরে দিলে হবে না। 
এবার তুমি ভেবে বল কমপক্ষে কটা আংট! কাটলে প্রতিবার খাওয়ার পর 
আংটা দিয়ে হোটেলওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া যাবে। ভোদ্বল মোট 
নাত বেলাই হোটেলে খেল। 
৮৭। আসল মুদ্রা না নকল মুদ্রা? 
তোমরা জান ঘে মুদ্রাতে যেই বছর মুদ্রাটি তৈরি করা হয়েছে সেই বছরের 
উল্লেখ থাকে। এখন একটি মুদ্রাতে সাল দেওয়া আছে ১২৪ বি. সি. (অর্থাৎ 
খীস্টজন্মের ১২৪ বৎসর আগে ) 
এখন ঠিক কর যুদ্রাটা আসল না নকল? 
৮৮। ভালুকের রং কি? 
এক শিকারী এক জায়গায় তাবু ফেলল। একদিন শিকারের খোঁজে তাবু 
থেকে দক্ষিণ দিকে বার কিলোমিটার গেল, সেখান থেকে পশ্চিম দিকে গেল 
বার কিলোমিটার ; আবার সেখান থেকে উত্তর দিকে বার কিলোমিটার অগ্রসর 
হয়ে তীবুতে ফিরে এল । পথে দূর থেকে একটা ভালুক দেখতে পেল । 
এবার বলতো ভালুকটার রং কি ছিল? 
৮৯। কটা আম পাড়বে? 
এক বাগানে ছিল অনেক আম গাছ। সেখানে পাহারা দিত পীচজন 
দারোয়ান। একদিন এক চোর গেছে সেই বাগানে আম চুরি করতে। কিন্ত 
ভাগ্য খারাপ, সে দারোয়ানদের কাছে ধরা পড়ে গেল চুরি করার আগেই। 
তখন বাধ্য হয়ে চোর দারোয়ানদের সঙ্গে একটা রফা করল। ঠিক হল 
সে যত খুশি আম পাড়তে পারে, কিন্তু দে যত আম পাড়বে, তার অর্ধেকের চেয়ে 
একটা কম প্রথম দারোয়ানকে দেবে। প্রথম দাঁরোয়ানকে দেবার পর তার 
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কাছে যতগুলি আম থাকবে, তার আবার অর্ধেকের চেয়ে একটা কম দ্বিতীয় 
দারোদানকে দিতে হবে। দ্বিতীয়কে দিয়ে যা বাকি থাকবে, তার অর্ধেকের 
চেয়ে একটা কম পাবে তৃতীয় দারোয়ান। একইভাবে চতুর্থ আর পঞ্চম 
দারোয়ানকেও আম দিতে হবে। 

চোর কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে দারোয়ানদের ফাকি দেবার একটা মতলব বার 
করল। সে যত আম পাড়ল, তত আম নিয়েই বাড়ি ফিরতে পারল, অথচ 
দরোয়ানদের সঙ্গে চুক্তিরও খেলাপ হল না। 

এবার বলতো! চোর কটা আম পড়েছিল? 


৯০। কটা ট্রেনের সঙ্গে দেখা হবে? 

মনে কর হাওড়। থেকে পাটনার দিকে ট্রেন ছাড়ে প্রতি ঘণ্টায়, সকাল আটটা, 
নট, দশটা ইত্যাদি সময়ে সারাদিন সারারাত। আবার পাটনা থেকে হাওড়ার 
দিকেও গাড়ি ছাড়ে সারাদিনরাত__বন্টায় ঘণ্টায় সকল আটটা, নটা, দশটা 
ইত্যাদি সময়ে | আবার হাওড়া থেকে পাটনায় যেতে বা ফিরে আদতে প্রতি 
ট্রেনেরই সময় লাগে আট ঘণ্টা । 

তাহলে সকাল আটটায় যে ট্রেনটা হাওড়া থেকে ছাড়বে, সেট। পাটনায় 
পৌছবে বিকেল চারটেয়। 

এখন বার কর এই ট্রেনটা হাওড়া থেকে ছাড়ার পর আর পাটনায় পৌছবার 
আগে পথের মধ্যে কটা হাওড়াগামী ট্রেনের সঙ্গে মুখোমুখি হবে? 


৯১। দাদু নাতির জন্মদিনের সংখ্যা সমান! 

বিরাশি বছরের দাদুর জীবনে ঘতগুলি জন্মদিন এসেছে, তার কুড়ি বছরের 
নাতির জীবনেও নাকি ঠিক ততগুলি জন্মদিন এসেছে ! 

এখন ভেবে বল এটা কি সম্ভব? 

৯২1 কত ক্ষতি হল? 

এক দোকানে একদিন এক ক্রেতা এসে চল্লিশ টাকার জিনিষ কিনে একশ 
টাকার একটা নোট দিলেন। দোকানীর কাছে ভাগানি না থাকায়, পাশের 
দৌকানীর কাছ থেকে নোটটা ভাঙিয়ে নিয়ে এসে ক্রেতাকে ষাট টাকা ফেরত 
দিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে পাশের দোকানী এসে বললেন, নোটটা জাল। ভাল করে 
দেখে প্রথম দোকানী বুঝতে পারলেন সত্যই নোটটা জাল। কিন্তু তখন আর 
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ক্রেতাকে কোথায় পাওয়া যাবে? ফলে পাশের দোকানীকে আরও একশ টাকা 
দিতে হল জাল নোটের ব্দলে। 
দোকানী ‘ভাবল একে খদ্দের ঠকিয়ে গেল, তার উপর আবার পাশের 
দোকানীকে জাল নোটের বদলে দিতে হল আরও একশ টাকা। তাহলে তো 
অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। 
এবার তাহলে ভেবে বার কর দৌকানীর ঠিক কত টাকা ক্ষতি হল? 
৯৩। কি করে বুঝলে! বৌকে ভূতে ধরেছে? 
এক গ্রামে এক বুদ্ধিমান মোড়ল ছিল। একদিন তার কাছে খবর এল 
গ্রামের তিন বাড়ির তিন বৌকে ভূতে পেয়েছে। তোমরা তো জানই এই 
ধরনের কুসংস্কার এখনও অনেক জায়গায় আছে। 
তিন বৌকে যে ভূতে পেয়েছে, একথা গ্রামের সবাই জানে-_শুধু প্রত্যেকের 
নিজের স্বামী ছাড়া। তিন বৌকে যদি প্রথম বৌ, দ্বিতীয় বৌ, তৃতীয় বৌ আর 
তাদের স্বামীদের যথাক্রমে প্রথম বর, দ্বিতীয় বর, তৃতীয় বর বলি, তাহলে প্রথম 
বর জানে যে দ্বিতীয় বৌ আর তৃতীয় বৌকে ভূতে ধরেছে, কিন্তু প্রথম বৌকে যে 
ভূতে পেয়েছে তা দে জানে না। 
এখানে ধরে নিতে হবে যে, গ্রামের কোন বৌকে ভূতে পেলে সেকথা তার 
নিজের স্বামী ছাড়া আর সবাই জানতে পারবেই, কিন্ত তার নিজের স্বামী তা 
জানতে পারবে না। j 
যাই হোক গ্রামে মোড়লই সর্বেপর্বা। এখন মোড়ল তিন স্বামীকেই 
সোঙ্গান্সুজি জানিয়ে দিতে পারত তারের বৌদের ভূতে পাওয়ার কথা; আর 
তাদের নির্দেশ দিতে পারত নিজ নিজ বৌকে মোড়লের কাছে নিয়ে আসার ' 
জন্য_ ঘাঁতে মোড়ল ভূত ছাড়াবার জন্য তাদের ঝাড়ফুক করতে পারে। কিন্ত 
সেকথা খোলাখুলি না৷ বলে মোড়ল ভাবল একটু মজা করা যাক! 
মোড়ল তখন গ্রামে ঢণযাড়া পিটিয়ে দিল গ্রামে ভূতে-পাওয়া বৌ আছে। 
ভূতে-পাওয়া, বৌয়ের স্বামীকে অবশ্যই পরের দিন বৌকে নিয়ে আসতে হবে 
মোড়লের কাছে ভূত ছাড়াবার জন্য । তবে সন্দেহের বশে কেউ বৌকে মোড়লের 
কাছে আনতে পারবে না, নিশ্চিত হয়ে তবেই আনতে হবে, কারণ তা. নাহলে 
অনর্থক মোড়লের সময় নষ্ট হবে। 
মনে কর চাড়া পেটানো হল রবিবার, সোম মঙ্গলবার কেউ এল না কিন্ত 
বুধবার তিন বরই বৌদের নিয়ে মোড়লের কাছে চলে এল। 
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এখন বল তিন বর কিকরে নিজের নিঞ্জের বৌয়ের ভূতে-পাওয়া সম্বন্ধে 
নিশ্চিত হল (কাউকে জিজ্ঞেস না করেও )। 

১৪। অঙ্কের থট-রিডিং ! 

পেদিন স্কুলের এক অনুষ্ঠানে দেবযানী তোমাদের একটা অঙ্কের থট-রিডিং- 
এর খেলা দেখাচ্ছে॥ দেবযানী বলল, আমি য| বলছি আগে সবাই মন দিয়ে 
শোন। নি 

প্রথমে তোমাদের মধ্যে যে-কেউ বোর্ডে একটা ছয় অঙ্কের সংখ্যা লেখ। 
তারপর আবার আগের জন বা অন্ত যে-কেউ প্রথম সংখ্যার তলায় আর একটা 
ছয় অঙ্কের সংখ্যা লেখ । এবার এর তলায় আমি একটা সংখ্যা লিখব। তার 
তলার আবার তোমাদের যে-কেউ আর একটা ছয় অঙ্কের সংখা লিখবে। সব 
শেষে আমি আর একটা সংখ্যা লিখব। তাহলে মোট পাচটা সংখ্যা হল। এই 
পাচট। সংখ্যার যোগফল প্রথম সংখ্যাটা কেউ লিখবার পরই আমি একটা কাগজে 
লিখে মুড়ে রেখে দেব। পাঁচটা সংখ্যা লেখা হওয়ার পর তোমরা ঘোগফলটা 
কাগঞ্জের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে ঠিক হয়েছে কিনা। 

সেইমত তোমরা ও দেবযানী পাঁচটা সংখ্যা লিখলে। এবার যোগ করার 

পর দেখা গেল যোগফনটা সত্যিই দেব্যানীর কাগজে লেখা সংখ্যাটার সঙ্গে 
মিলে গেল। সবাই তো অবাক! দেবযানীর থট-রিডিং-এর ব্যাপারটা কি? 

৯৫। কম্পিউটারের খেলা ! 

একদিন চঞ্চল এসে বলল, আজ তোমাদের একটা কম্পিউটারের খেলা 
দেখবে। 

প্রথমে তোমার কাছে যত পয়স! আছে, সেই সংখ্যাট! একটা কাগজে লেখ। 
এই সংখ্যাটাকে ৪ দিয়ে গুণ কর, গুণফল থেকে ৯ বিয়োগ কর। বিয়োগফলকে 
আবার ২৫ দিয়ে গুণ কর। গুণফলের সঙ্গে ১১৪ যোগ কর। 

এবার এই যোগফলের সঙ্গে তোমার বয়স (বৎসর হিসাবে) যোগ কর। 
শেষ ঘোগফলট! আমাকে বললেই তোমার বয়স আর পয়সার সংখ্যা আমি 
বলে দেব। 

উদাহরণ £ মনে কর, তোমার কাছে ৩৫ পয়সা আছে, আর তোমার 
বয়ন ১৪। 

তাহলে পয়সার সংখ্যা % ৪ -৩৫ %৪- ১৪০ 


১৪০-৯-১৩১ 


অঙ্ক 3 
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১৩১৯ ২৫ = ৩২৭৫ 
৩২৭৫4 ১১৪ = ৩৩৮৯ 
চু৩৩৮৯4+ ১৪ ( বয়স ) = ৩৪ ০৩ 

তুমি সব করে টরে বললে শেষ যোগফলটা হচ্ছে ৩৪৩ । চঞ্চল তোমাদের 


অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সন্দে বলল, তাহলে তোমার বয়স ১৪ বৎসর আর তোমার 
কাঁছে ৩৫ পয়স|। চঞ্চল কিভাবে বার করল? 


৯৬। থট-রিডিং-এর খেল! । 

তোমার বন্ধু স্থমিত তোমাকে একট! থট-রিডিং-এর খেল! দেখাচ্ছে । ও 
বলল, দুই অঙ্কের যে-কোন একটা সংখ্যা আমাকে না দেখিয়ে কাগজে লেখ। 
এবার এই সংখ্যাটাকে পরপর তিনবার লেখ; তাহলে একটা! ছয় অঙ্কের সংখ্যা 
পাবে। 

এই ছয় অঙ্কের সংখ্যাটাকে ১৩ দিয়ে ভাগ কর, ভাগফলকে ২ দিয়ে গুণ কর, 
গুণফলকে ২১ দিয়ে ভাগ কর। এই ভাগফলকে ১১ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে 
৩৭ দ্বিয়ে ভাগ কর। এই শেষ ভাগফনটা আমায় বল, তাহলেই আমি তোমার 
ধরা সংখ্যাটা বলে দেব। 


উদাহরণ £ মনে কর, তুমি ধরলে ২৩, তাহলে তিনবার লিখলে হল 
২৩২৩২৩। 


২৩২৩২৩-- ১৩ ১৭৮৭১ 
১৭৮৭১ %২= ৩৫৭৪২ 

৩$৭৪২-+২১= ১৭০২ 
১৭০২ % ১১= ১৮৭২২ 

১৮৭২২ --৩৭ = ৫০৬ 


তুমি জানালে শেষ ভাগফলট। ৫৬ । স্থমিত একটু ভেবে বলল, তাহলে 
তোমার ধর! সংখ্যাট। হল ২৩। 


এখন বল, শেষ ভাগফল থেকে কিভাবে মূল সংখ্যাট। বার কর! যাবে ? 
৯৭1 জন্মতারিখ কত? 
তোমার বন্ধু মধুচ্ছন্দা তোমাকে এসে বলল, আমি ম্যাজিকের সাহায্যে 


তোমার জন্মতারিখ বলে দেব। প্রথমে একটা উদ্বাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে 
দিচ্ছি। মনে কর, তোমার জন্মতারিখ ৫.৯.৭২ | ন্থতরাং দিনের সংখ্যা ৫, 
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মাসের সংখ্যা ৯ আর বছরের সংখ্যা ৭২। প্রথমে দিনের সংখ্যাকে ৫* দিয়ে 
গুণ কর। 
দিনের সংখ্যা ৫কে ৫* দিয়ে গুণ অর্থাৎ ৫৯৫* -২৫* 
৭ যোগ কর অর্থাৎ ২৫০+৭৯২৫৭ 
২ দিয়ে গুণ কর অর্থাৎ ২৫৭ ১২,৫১৪ 
মাসের সংখ্যা ৯ যোগ অর্থাৎ ৫১৪4-৯- ৫২৩ 
২০ দিয়ে গুণ অর্থাৎ ৫২৩% ২০ = ১০৪৬৯ 
১১ যোগ অর্থাৎ ১৪৬০+ ১১= ১০৪৭১ 
৫ দিয়ে গুণ অর্থাৎ ১*৪৭১১৫৫-,৫২৩৫৫ 
বছরের সংখ্যা ৭২ যোগ অর্থাৎ ৫২৩৫৫-4৭২- ৫২৪২৭ 
১৩৫০ বিয়োগ অর্থাৎ ৫২৪২৭ - ১৩৫০ = ৫১০৭৭ 
এই বিয়োগফল ৫১০৭৭ আমাকে বললেই আমি তোমার জন্মতারিখ বলে 
দিতে পারব। তখন তুমি তোমার জন্মতারিখ থেকে উপরের নিয়মে হিসেব-টিসেব 
করে বিয়োগফলটা পেলে ২৬০৬৭৬। সংখ্যাটা মধুচ্ছন্দাকে বলতেই ও সামান্য 
ভেবে বলল, তাহলে তোমার জন্মতারিখ হল ২৬.৫.৭১, কি ঠিক বলেছি তো? 
মধুচ্ছন্দা কি করে তোমার জন্ম তারিখট| বার করল? 
৯৮। গোলকধাথা থেকে বেরোবে কিভাবে? 
তোমরা তো জান লক্ষৌতে ভুলভুলাইয়! নামে একটা বিখ্যাত গোলকধা ধা 
আছে। এখন একটা গোলকধশধা যত জটিলই হোক ন! কেন, কি নিয়ম পালন 
করলে তুমি তাতে প্রবেশ করে আবার ঠিক বেরোতে পারবে? 
৯৯। কটা কাঠি আছে? 
সুজাতা ভাল নাচ জানে এবার তো সে নাচের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। সেই 
উপলক্ষে তাদের বাড়িতে তোমাদের নিমন্ত্রণ । 
সুজাতার বাবাকে নানা দেশবিদেশে ঘুরতে হয়, সেই সুযোগে ওর মা 
নানাদেশের ভাল ভাল সব খাবার তৈরি করা শিখে নিয়েছেন। তোমরা 
মনের আনন্দে সেই সব অপূর্ব খাবার খেতে খেতে স্থজাতার নাচ দেখলে। যাঁরা 
সেদিন যেতে পারনি, তাদেরও অবশ মনে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, কারণ 
সুজাতার মা তাঁদের আরেক দিন যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন। 
এমনকি যারা নেদিন গেছ, তারাও আবার যেতে পার ! 
একটু পর স্থঙগাতা বলল, আজ একটা দেশসাই কাঠির খেলা দেখাব। 
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আমি যা বলছি, পরপর. ঠিক সেভাবে করে যাও.। এই বলে সে তোমার হাতে 
একটা দেশলাই বাক্স দিয়ে বলল-_ 
প্রথম ধাপে £ এক থেকে দশের মধ্যে যেকোন সংখ্যক কাঠি তোমার পকেটে 
রেখে দাও। আমাকে দেখাবে ন কিন্তু 
দ্বিতীয় ধাপ £ _যতগুলো৷ কাঠি. পড়ে আছে, তা গুণে সেই সংখ্যার অঙ্ক দুটো 
যোগ কর। এই ঘোগফলের সমান সংখ্যক কাঠিও তোমার পকেটে রাখ। 
তৃতীর ধাপ £. এখন দ্রেশলাই বাক্সে যতগুলো! কাঠি পড়ে আছে, তা থেকে 
তোমার যে কটা, খুশি কাঠি তুলে তোমার হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখ। 
এবার খোলা দেশলাই বাক্সের দিকে এক পলক. তাকিয়েই আমি বলে দেব_- 
তোমার হাতের মুঠোয় কটা কাঠি আছে! 
সত্যি সত্যি, সুজাতা দেশলাই বাক্সের দিকে. একবার তাকিয়েই বলে দিল, 
তোমার মুঠোয় আছে ছটা কাঠি। 
কিভাবে সুজাত! সঠিক বলতে পারল? 
১০০। লাঠির ওজন কত? 
একটি গোলাকার লাঠির ওজন ছুই কিলোগ্রাম । 
লাঠিটা যদি দ্বিগুণ মোটা ( অর্থাৎ ব্যাস দ্বিগুণ ) কিন্তু লম্বায় অর্ধেক হত, 
তবে তার ওজন কত হত? 
১০১) তুলাদণ্ড কি অনুভূমিক থাকবে? 
একটি তুলাদণ্ডের একদিকের পাত্রে রয়েছে একটা আযালুমিনিয়ামের বল, আর 
অন্তদ্দিকের পাত্রে রয়েছে এক কিলোগ্রাম ওজনের লোহার বাটখারা। এই 
অবস্থায় তুলাদণ্ডটি অনুভূমিক আছে। 
এখন যদি তুলাদণ্ডটি জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও কি তা 
অনুভূমিক থাকবে? 
আ্যালুমিনিয়ামের বল না থেকে লোহার নিরেট বা ফাঁপা বল থাকলেই বা 
কি হত? 
১০২। কেকের ওজন কত? 
একটি তুলাদণ্ডের একদিকের পাত্রে একটি আস্ত কেক, আর অন্তদিকের পাত্রে 
সেই একই ধরণের কেকের তিন-এর চার অংশ, আর তিন-এর চার কিলোগ্রাম 
ওজন রাখলে তুলাদণ্ড অনুভূমিক থাকে। 
তাহলে বল, আস্ত কেক্টির ওজন কত? 
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১০৩। কিভাবে আপেল ভাগ করবে ? 

বারজন বালকের মধ্যে সাতটি আপেল এমনভাবে ভাগ করতে, যাতে 
প্রত্যেক বালক সমান ভাগ পায়. অথচ কোন আঁপেলকেই চারের বেশী টুকরো 
করতে না হয়। 

১০৪। এক লক্ষ পা হাঁটলে কতদূর যাবে? 

একবার পা ফেললে কতটা যাও তার মোটামুটি আন্দাজ তোমার আছে; 
তাহনে বল এক লক্ষ পদক্ষেপে তুমি কতটা দুরত্ব অতিক্রম করবে? দশ 
কিলোমিটারের বেশী, না রুম? 


১০৫। ঘনমিটার আর ঘন মিলিমিটার ? 

এক ঘনমিটারে যতগুলি ঘন খিলিমিটার আছে, সেগুলি যদ্দি পর পর একটার 
উপর আরেকটা রাখা খায়, তবে কতটা উচু হবে? হিমাগয়ের সমান কি হতে 
পারবে? 

১০৬। কিভাবে দক্ষিণা আদায় করবেন? 

কথিত আছে, প্রোটাগোরাস / ৪৮৫--৪১* বি. সি. ) নামে একজন প্রাচীন 
গ্রীক শিক্ষক এক যুবককে আইনশান্্র শিক্ষা দেন। তাঁদের মধ্যে শর্ত হয়_ছাত্র 
এখন কেনি দক্ষিণ। দেবে না; তবে ছাত্র প্রধম যেই মামলা জিতবে, তার পরেই 
তাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে। 

শিক্ষা লাভ শেব হওয়ার পর ছাত্র কিন্ত আইন-ব্যবসা শুরুই করলো না, 
মামলা জেতা তে পরের কথা ! 

তাহলে কি প্রোটোগোরাস তার গুরুদক্ষিণা পাবেন না? -তেবে দেখতো! 
তীর গুরুদক্ষিণা পাওয়ার কোন পথ আছে কিনা? 


১০৭। কে কত টাকা পাৰে? 

প্রাচীন রোমের আইন ব্যবসায়ীদের প্রিয় একটা গল্প । এক সন্তানসম্ভবা 
বিধব| তীর স্বামীর সম্পত্তির কত অংশ পাবেন, তাই নিয়েই সমস্য! । 

প্রাচীন রোমে আইন ছিল সন্তান যদি ছেলে হয়; তবে মাতা পাবেন ছেলের 
অর্ধেক ; আর সস্তান মেয়ে হলে মাতা পাবেন মেয়ের দ্বিগুণ। কিন্ত দেখা গেল 
বিধবা মহিলার যমজ সন্তান হল _একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ৷ 

এখন সম্পত্তির মূল্য সাড়ে তিন হাজার সেদটারটাই ( প্রাচীন রোমের মুদ্রা ) 
হলে মাতা, পুত্র, কন্যার মধ্যে কে কত পাবে? 
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১০৮। একশটি কলা! 


একশটি কলা পঁচিশ জন বালকের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যেন 
প্রত্যেকে বিজোড় সংখ্যক কল! পায়। এটা কি সম্ভব? 


১০৯। কোন. ছেলে কট! ভেড়া পাবে? 

এক মেষপালকের অনেকগুলো ভেড়া ছিল। পে ভেড়াগুলোকে তাঁর 
ছেলেদের মধ্যে নীচের নিয়মে ভাগ করে দিল : 

বড় ছেলে পাবে একটি ভেড়া এবং অবশিষ্ট ভেড়ার ৰ অংশ, মেজ ছেলে 
পাবে দুইটি ভেড়া এবং ( বড় ছেলে যে কটা পাবে, পে কটা আর মেজ ছেলেকে 
ছটো দেওয়ার পর ) ঘা অবশিষ্ট থাকবে, তার 3 অংশ৷" সেল ছেলে পাবে 
" তিনটি-ভেড়া এবং অবশিষ্ট ভেড়ার বঁ অংশ । একই নিয়মে সব ছেলেই পেয়ে 
যাবে আর ছোট ছেলেকে দেওয়ার পর একটি ভেড়াও পড়ে থাকবে না। 

মেষপালকের সন্তানের সংখ্য। যদি কুড়িটির বেশী ন! হয়, তবে তার ছেলের 
সংখ্যা কত আর ভেড়ার সংখ্যাই বা কত? 


১১০। কিভাবে তালা দেৰে ? 

এক. দোকানে তিনজন কর্মচারী কাজ করে। তাদের প্রত্যেকের কাছে 
আছে একটি করে তালা, আর নিজের তালার একটি চাবি। 

এর সাহায্যে তারা কিভাবে দোকান বন্ধ করবে--যাতে তাদের যে-কেউ এসে 
দৌকান খুলতে পারে, অথচ অন্য কেউ এসে দোকান খুলতে না পারে ? 


১১১। কে আগে পৌঁছবে? : 


তিন বন্ধু একই স্কুলে পড়ে। একদিন তারা স্থলে যাবার জন্য বাসস্টপে 
দাড়িয়ে ছিল। অনেকক্ষণ বাস আসছে না দেখে প্রথম বন্ধু বলল-_আমরা| “বরং 
স্কুলের দিকে এগিয়ে যাই, পথে পেছন থেকে যে বাস আসবে, তাতে উঠেই স্কুলে 
যাব, এতে আমরা তাড়াতাড়ি স্থলে পৌছাব। 

দ্বিতীয় বন্ধু বলল, তার চেয়ে আমরা বরং পেছন দিকে যাই, তার ফলে 
আমরা তাড়াতাড়ি বাদের দেখ পাব, আর কাজেই আগে স্কুলে পৌছাব। 

তৃতীয় বন্ধু বলল, আমার হাটতে ইচ্ছা করছে না, তোমরা যাবে তো যা, 
আমি এখানেই দীড়িয়ে থাকব । 


তিন বন্ধই যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ করে, তবে কে আগে স্কুলে পৌছা'বে ? 
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১১২। নয্রের নামতা ভুলে গেলে! 
নয়ের নামতা ভূলে গেলে ছু' হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে কিভাবে এক থেকে 
নয় পর্যন্ত যে-কোন সংখ্যার সঙ্গে নয়ের গুণফল বার করবে? 


১১৩7 সন্তান সংখ্যা কত? 
এক ব্যক্তির ছ'টি পুত্র; প্রত্যেক ছেলের একটি করে বোন । 
এই ব্যক্তির কটি সন্তান ? 


১১৪। একজনের তিন-চতুর্থাংশ ! 

এক দলনেতাকে জিজ্ঞেদ করা হল, আপনার দলের লোকপংখ্যা কত! 
তিন উত্তর দিলেন, বেশী নয়, আমাদের তিন-চতুর্থাংশের সঙ্গে একজনের তিন- 
চতুর্থাংশ যোগ করলে যত জন হয়, তত জন । এই দলের লোকসংখ্যা কত ? 


১১৫। বয়স বার কর তে? 

নাতির বয়ন যত মাস, ঠাকুর্দার বয়স তত বৎসর) আবার বাবার বয়ন যত 
সপ্তাহ, নাতির বয়স তত দিন। 

তিনজনের মোট বয়স ১০* বৎসর হলে, কার বয়স কত? 


১১১। কে কবার খেলল? 
তিনজন লোক দাবা খেলছিল। তারা তিনটে গেম খেলল। 
তাহলে প্রত্যেকে কটা গেম খেলল ? 


১১৭। কতটা সময় বাঁচল ? 

কোনও এক গ্রাম থেকে শহরের দুরত্ব একুশ কিলোমিটার । এক ব্যক্তি 
তাড়াতাড়ি শহরে পৌছোবার জন্ত পায়ে হেঁটে না গিয়ে, অর্ধেক পথ গেল গরুর 
গাড়িতে, আর বাকি পথ গেল ট্রেনে। 

এখন গরুর গাড়িত্ব গতিবেগ হল হেঁটে যাওয়ার গতিবেগের অর্ধেক, এবং 
ট্রেনের গতিবেগ হল হাটার গতিবেগের কুড়ি গ1। এভাবে গিয়ে হেটে যাওয়ার 
তুলনায় তার সময় কত বাচল? 

১১৮। ৰেস্টের দাম কত? 

একটি ঘড় আর তার বেন্টের মোট দাম ৭৬০ টাকা। ঘড়ির দাম বেণ্টের 
দামের চেয়ে ৭০০ টাকা বেশী। 

তাহলে বেন্টের দাম কত? 
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১১৯। “কিভাবে খেললে জিতবে’ এর বিপরীত? 

এখানে সবই ‘কিভাবে খেললে জিতবে? (৪৫ নম্বর) এর মতই, শুধু 
পার্থক্য হল শেষ আপেলটা যে তুলবে সে জেতার বদলে হারবে। 

এখন তাহলে কোন্‌ নিয়মে খেলবে? 

১২০। অসাধারণ স্মরণশক্তি? 

তোমার বন্ধু মৌস্থমী সেদিন পঞ্চাশটা ছোট ছোট কার্ড নিয়ে এসে তোমাদের 
বলল, আজকে এই পঞ্চাশটা কার্ড দিয়ে একটা! খেল! দেখাব, তাতে বুঝবে__ 
আমার কি স্মরণশক্তি ! 

প্রত্যেকটা কার্ডে একটা কোড দেওয়া আছে, যেমন-_-4১, 8, C, A1, B3, 
08 ইতাদ্দি; তার নীচে লেখা আছে একটা পাচ, ছয়, সাত বা আট অঙ্কের 
সংখ্যা। 

তুমি এই পঞ্চাশটা কার্ডের যে-কোনটার কোড আমাকে বললেই, আমি সেই 
কার্ডের সংখ্যাটি বোর্ডে লিখে দেব। 

তুমি £8 কার্ডের সংখ্যাটা জানতে চাইলে, মৌস্থমী বোর্ডে লিখে দিল 
14136248; তুমিতো ওর ম্মরণ-শক্তি দেখে অবাক ! 

এবার বল মৌসুমীর এই অসাধারণ স্মরণ শক্তির রহস্যটা! কি? 


A B C D E 
24020 36030 48040 510050 612060 

Al Bl Cl D1 El 
34212 46223 58234 610245 712256 

A2 B2 C2 [92 10 
44404 56416 68428 7104310 3124412 


8৮3 33 C3 D3 E3 
54616 66609 786112 8106215 9126318 

4১৫ 84 C4 [4 E4 
64823 768112 888016 9108120 10128224 

4১5 85 C5 D5 E5 
“750310 870215 990120 10110025 11130130 


A6 B6 C6 D6 E6 
! En 9723918 1092224 11112130 12132036 
B7 07 
954514 1074421 1104328 29 13180142 
AB B8 C8 D8 F8 
1056616 1176524 1296432 13116340 14136248 
A9 B9 C9 D9 E9 
1158716 1278627 1398536 14118445 15138354 
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১২১। পাইয়ের নেমোনিক ! 

ইংরেজীতে এমন একটা বাক্য (Mnem০ni€- নেমোনিক ) বলতে পার 
যাঁর সাহায্যে পাই (গ ) এর মান সাত দশমিক স্থান পর্যন্ত বলে দেওয়া যায়? 

১২২। কজন লোক ? 

একটি পার্টিতে উপস্থিত ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে মোট ৩৬ বার করমর্দণ 
করলেন। তাহলে পার্টির লোকসংখ্যা কত? 

১২৩। আর একটি স্মরণশক্তির খেলা ! 

তোমার বন্ধু উৎপল তোমাকে বলল, আমি একটা ২৪ অঙ্কের সংখ্যা লিখেই 
,দেটা মুছে দিয়ে আবার ঠিক সেই সংখ্যাটা লিখতে পারি, যেমন_-৬3২৫৭৩৮১০ 
,৫২৪৩৫৭৯০১৭৪২০৪৯। 

উৎপল কি করে পারে? 

১২৪। রহস্যময় ছক্কা ! 

তোমার বন্ধু কণিকা তোমাকে বলল, আজ লুডোর ছক! দিয়ে একট! খেল! 
'দেখাব। এই বলে কণিকা পাঁচটা ছক 
বার করে বলল, আমাকে না দেখিয়ে 
এই পীচটা ছক্কা যেমন ভাবে খুশি 
একটার উপর আরেকটা বলিয়ে একটা 
স্তস্তের মত কর (চিত্র ৬ | তারপর 
আমি এক পলক দেখেই বলে দেব 
“পাঁচটা ছক্কায় ঢাকা মুখগুলোর সংখ্যা- 
গুলোর যোগফল কত । (অর্থাৎ নীচের 
চারটে ছক্কার উপরের আর তলার 
মিলিয়ে আটটা মুখ এবং সবচেয়ে 
উপরের ছক্কার তলার মুখ এই মোট 1 
নটা মুখে লেখা  সংখ্যাগুলোর 
যোগফল )। চিত্র 6 (প্রন 4, 

কণিকা কিভাবে বলতে পারে ? 

১২৫। আশ্চর্য থট-রিডিং ! 

সেদিন তোমার বন্ধু মলয় এসে জানাল --মাজকে একটা আশ্চর্য থট-রিডিং- 
এর খেলা দেখাব। 
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আমাকে না দেখিয়ে যেভাবে বলছি একটা কাগজে পর পর সেভাবে লিখে 
যাও। প্রথমে তোমার জন্মদালট! লেখ ; এবার যেই সালে তুমি স্থলে ভতি হয়েছ 
সেই সালটা লেখ, এর তলায় লেখ ২৪২, এখন তোমার বয়স লেখ, সবশেষে 
তুমি যত বছর ধরে স্থুলে পড়ছ, সেই বছরের সংখ্যা-লেখ। ঘেমন--এটা যদি 
১৯৮৬ সাল হয়, আর তুমি যদি ১৯৭৯ সালে স্কুলে ভি হও, তবে লিখবে 
১৯৮৬--১৯৭৯-৭। বয়সও ঠিক একই নিয়মেই লিখবে। এবার এই 
পাচটা সংখ্যা যোগ কর, যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ কর । 

- তুমি বললে-_সব করেছি । 

তখন মলয় মুচকে হেসে বলল__-আমি এখন থট-রিডিং-এর সাহায্যে বলে 

দিচ্ছি তোমার ভাগফল হল ২১*৭। মলয় কি সত্যিই থট-রিডিং জানে? 


১২৬। অঙ্কের ধাথা_-১! 

যে কোন একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা নাও ২ এই সংখ্যার ডানদিকে আবার 
একই সংখ্যা লেখ, তাছলে একটা ছয় অঙ্কের সংখ্যা পেলে। এই ছয় অঙ্কের 
সংখ্যাটাকে তের দিয়ে ভাগ কর ; এই ভাগফলকে মুল তিন অঙ্কের সংখ্যাটা দিয়ে 
ভাগ কর। এই ভাগফলকে পাচ দিয়ে গুণ কর। গুণফলকে ৭ দিয়ে ভাগ কর। 
ভাগফলের অঙ্কগুলো যোগ কর। যোগফল হবে ১০। 

কিঠিক হয় নি? কি করে হল? 


১২৭। অঞ্চেণ ধাধা ২! 
যে কোন সংখ্যা নাও। সংখ্যাটাকে ৫. দিয়ে গুণ কর, গুণফলের সঙ্গে ১:৮ 
যোগ কর। যোগফগকে ৬ দ্বারা গুণ কর। গুণফলের একদম ডানদিকের 


অঙ্কটাকে বর্গ কর। বর্গের অন্বগুলো! যোগ কর। যোগফল হল ১*।. কি করে, 
বার করা হোল? 


১২৮। অঙ্কের ধাধা_৩! 

এক হাজারের মধ্যে যে-কোন সংখ্যা নাও। এর সঙ্গে ৬৭ যোগ কর। 
এই যোগফল ১২০ থেকে বিয়োগ কর। বিয়োগফল থেকে ১০২ বিয়োগ কর। 
এই বিয়োগফলের সঙ্গে মূল সংখ্যাটা যৌগ কর। যোগফলের অক্কগুলো যোগ 
কর। এই যোগফলকে বর্গ কর। বর্গের সঙ্গে ৩১ যোগ কর। এইষোগফলকে 


৭ দিয়ে ভাগ কর। ভাগফল থেকে ২ বিয়োগ কর। তাঁছলে বিয়োগফল *) 
কি করে বিয়োগফলটা পাওয়া যায় ? 
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১২৯। অঙ্কের ধাধা_৪! 

যে-কোন একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা নাও । প্রথম ( বাঁদিকের ) অঙ্কটাকে 
২ দ্বারা গুণ কর। গুণফল থেকে ৭ বিয়োগ কর। বিয়োগফলকে ৫ দিয়ে গুণ কর; 
গুণফলের সঙ্গে মূল সংখ্যার মাঝখানের অঙ্কটা যোগ কর ৷ এই যোগফলকে 
১০ দ্বারা গুণ কর। গুণফলের সঙ্গে যূল সংখ্যার ডানদিকের অঙ্কটা যোগ কর। 
এই যোগফল থেকে ২৭ বিয়োগ কর। বিয়োগফল কত? ৯৮৬? তাহলে 
যূল সংখ্যাটা ৬৬৩। কি করে পাওয়া গেল ভেবে বার কর। 


উদাহরণ £ মনে কর, যূল সখ্যাট! ৮৮৭, তাহলে_ 
প্রথম অঙ্কের দ্বিগুণ -৮ ২ ১৬ 
৭ যোগ £. ১৬+৭-২৩ 
৫ দিয়ে গুণঃ ২৩১৫০ ১১৫ 
মাঝখানের অঙ্ক যোগ £ ১১৫7৬- ১২১ 
১০ দিয়ে গুণ £ ১২১১৫১০১২১০ 
ডানদিকের অঙ্ক যোগ £ ১২১০+৭= ১২১৭ 
এ থেকে ২৭ বিয়োগ £ ১২১৭-২৭- ১১৯০ 


১৩*। অঙ্কের ধাধা_-৫ (বয়স নির্ণয় )! 

যে-কোন একট! তিন অঙ্কের সংখ্যা নাও, প্রথম আর তৃতীয় অঙ্ক ঘেন সমান 
নাহয়। সংখ্যাটির বিপরীত সংখ্য। লেখ (যেমন ৩১৭ এর বিপরীত সংখা 
৭১৩)। মূল সংখ্যা আর বিপরীত সংখ্যার মধ্যে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ 
কর । এই. বিয়োগফলের সঙ্গে বিয়োগফলের বিপরীত সংখ্যাটা যোগ কর। 
যোগফলের সঙ্গে তোমার বয়স যোগ কর । 

মনে কর, শেষ যোগফল ১১:৪ । তাহলে তোমার বয়স পনরে! ৷ 

কি করে হল? 


১৩১ । অঙ্কের ধণধ!-৬ (ভাই-বোনের সংখ্যা নির্ণয় )! 

তোমার বোনের সংখ্যার সঙ্গে ৬ যোগ কর, যোগফলকে ২ দিয়ে গুণ কর। 
গুণফলের সঙ্গে ১৯ যোগ কর, এই যোগফলকে ৫ দিয়ে গুণ কর! গুণফলের 
সঙ্গে তোমার ভাইয়ের সংখ্যা যোগ কর। যোগফল থেকে ১১৪ বিয়োগ কর। 

মনে কর, বিয়োগফল ৫3, তাহলে তোমার বোনের সংখ্যা ১ এবং ভাইয়ের 


সংখ্যা ৩। এবার বলতে! কি করে হোল ? 
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পিয়ানোর অঙ্ক ঃ 

পিয়ানোতে সাতটি অক্টেভই আছে। মনে কর সবচেয়ে নীচের অক্টেভের 
(একে আমরা শূন্য অক্টেভ বলব) সা অর্থাৎ 0৪ এর কম্পাঙ্ক 7, তাহলে এর 
পরের বা প্রথম অক্টেভের সা অর্থাৎ 02 এর কম্পাঙ্ক 2 এবং সাধার' 
চ তম অক্টোভের সা এর কম্পাস্ক .১:25। 

মনে কর টেম্পারড্‌ স্কেলে যে কোন অক্টেভের সা কে ধরা হচ্ছে শৃন্ত নোট, 
তাহলে রে কোমল হবে প্রথম নোট, মা হবে ষষ্ঠ নোট ইত্যাদি। টেম্পারভ্‌ 
স্কেলে পরপর ছুই নোটের স্থর অস্তর সর্বদা a বলে ০ তম অক্টেভের [ 
তম নোটের কম্পাঙ্ক 5৮ হলে 


Ns=nx2° ( /হ Nf 


বা log Ny, =log n+p log 24 log 2 (উভয় পক্ষের লগ নিয়ে) 


বা log Nj; — log n=( p+) los 2 
বা 198 (551-0৮+85) 1০৪2 
এখন বেস 2 হলে 10622=1, স্থতরাং 


1২37 Ee 
logs (2h) p+ 

তাহলে দেখতে পাচ্ছ 2 তম অক্টোভের 1 তম নোট এবং 05 এর স্থর 
অন্তরের লগারিথ্‌ম্‌ (বেদ 2) এর ব্যারেক্টীরিটিক 2 এবং ম্যার্টিসা 11191. 
উদ্ধাহরণ হিসাবে মনে কর তৃতীয় অক্টেভের পা (6) অর্থাৎ সপ্তম নোটকে নেওয়া 


হোল। স্থতরাং ডে এবং 0৪ এর সুর অস্তরের লগারিথম-3+7/12- 
31583 অর্থাৎ এই সুর অস্তর = 28-593 বা 11:98 


তাহলে ও এর কম্পাঙ্ক 05 এর কম্পাঙ্কের 1198 গুণ । 

শেষ করার আগে আর একটি কথা বলছি। 

তারের কম্পনের ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তার কম্পাঙ্ক তারের যে অংশ 
কম্পিত হয় তার দৈর্ঘ্যের ব্যস্ত সমানুপাতী । এইজন্য সেতার বেহাল! ইত্যাদি 
তার ময়ে তারের যত ছোট অংশ বাজান হয় হুর তত তীক্ষ হয়। 
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বাধীতে যে স্থর স্থষ্টি হয় তার কারণ বীশীর ভিতরের বাতাসের কম্পন। 
এখানেও উৎপন্ন স্থরের কম্পাঙ্ক বাশীর ভিতরের কম্পমান বায়ৃস্তভের দৈর্ঘ্যের ব্যস্ত 
সমান্পাতী ! ফলে কম্পমান বাযুস্তস্তের দৈর্ঘ্য যত কম হয় বাশীর স্থর তত তীক্ষ 
হয়। অবশ্য স্থরের তীক্ষতা কত জোরে ফু* দেওয়া হচ্ছে তার উপরেও নির্ভর করে। 

২২৮। সবচেয়ে বড় সংখ্যা ! 

সবচেয়ে বড় যে সংখ্যার নামকরণ করা হয়েছে তার নাম কি? 

২২৯। কার ক্ষতি হল? 

পাশাপাশি ছুই রাজ্য রায়পুর আর চম্দনপুর। ছুই রাজায় খুব রেসারেমি কে 
বড় এই নিয়ে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হোত না কারণ দুজনেই ছিলেন 
শাস্তিপ্রিয়। তবে তাঁদের মধ্যে সব সময় চলত প্রতিযোগিতা, কে বুদ্ধির কৌশলে 
অন্যকে জব্দ করতে পারে তা নিয়ে। 

এতদিন ছুই দেশেরই টাকার দাম ছিল সমান। একদিন চন্দনপুরের মন্ত্রী 
মাথায় এক বুদ্ধি এল, তিনি রাজাকে বললেন, আমাদের এক টাকা আর 
রায়পুরের এক টাকার দাম সমান, এটা কিন্তু ঠিক নয়। আপনি আইন করে 
দিন এখন থেকে রায়পুরের একশ টাকার দাম হবে চন্দনপুরের নব্বই টাকার 
সমান। এতে আমাদের রাজ্যের শরেষ্টতা প্রতিপন্ন হবে। 

রাঁজারও পরাম শট খুব মনে ধরল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেইমত নির্দেশ জারী 
করলেন। 

কিছুদিন পরে রায়পুরের রাজ! ব্যাপারটা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
মন্ত্রীকে বললেন, কি এতবড় আম্পর্ধা, আমাদের টাকার দাম কমিয়ে আমাদের 
দেশকে ছোট করার চেষ্টা! ঠিক আছে, আপনি জানিয়ে দিন আজ থেকে: 
চন্দনপুরের একশ টাকা দিলে রায়পুরের মাত্র আশী টাকা পাওয়া যাবে। 

সেইমত ছুই দেশেই স্থাপিত হল টাকা বদল করার একটি করে বেন্দ্র। 
সেখানে যে কেউ এসে সেই দেশের হারে টাক| বদন করতে পারে। 

এখন একজন বুদ্ধিমান লোক মাথা ঘামিয়ে এ থেকে টাকা কামাবার এক 
পথ বার করল। সে প্রথমে চন্দনপুরের নব্বই টাক! নিয়ে চন্দনপুরের টাকা 
পান্টাবার কেন্দ্রে তা দিয়ে রায়পুরের একশ টাকা পেল। 

এবার সে রায়পুরের কেন্দ্রে গেল। এখানে রায়পুরের আশী সমান চন্দনপুরের 
একশ হিসেবে রায়পুরের একশর বিনিময়ে সে পেল চন্দনপুরের 125 টাকা। 
তাহলে চন্দনপুরের নব্বই টাকা খাটিয়ে সে পেল 125 টাকা অর্থাৎ তার লাভ হুল 
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১৩২1 টেলিফোন গাইডের খেল! ! 

সেদিন তোমার বন্ধু চন্দনা তোমাকে বলল, আঙ্গ টেলিফোন গাইড নিয়ে 
একটা! খেলা দেখাবে । যা বলছি ঠিক ঠিক করে যাঁও। 

প্রথমে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা লেখ : (অঙ্ক দুইটি যেন আলাদা হয় )। 
এই অঙ্ক দুইটির মাঝখানে যে-কোন একটি অঙ্ক লেখ তাহলে একটি তিন অঙ্ক 
বিশিষ্ট সখ্যা পাওয়া যাবে । এই সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা লেখ ; ( যেমন ৪০০-এর 
বিপরীত সংখ্যা **৪)। মূল সংখ্যা আর বিপরীত সংখ্যার মধ্যে বড় থেকে 
ছোট বিয়োগ কর। এই বিয়োগফলের বিপরীত সংখ্যা বার কর। বিয়োগ- 
ফলের, সঙ্গে বিয়োগফলের বিপরীত সংখ্যা যোগ কর। 

এবার ষোগফলের বা-দিকের তিনটে অঙ্ক নিয়ে যে সংখ্যা হয়, এই টেলিফোন 
গাইড থেকে তত সংখ্যক পৃষ্ঠা বার কর। এখন এই পৃষ্ঠায় যোগফলের ডানদিকের 

শেষ অঙ্ক যত, তত তম গ্রাহকের নাম বার কর। 

না না, নামটা আমাকে বলতে হবে না, আমিই নামটা বলে দিচ্ছি। 
এখন ভেবে বার কর চন্দনা সঠিক নামটা বলল কি করে? 


১৩৩। আর একটি মজার আবৃত্ত দশমিক ! 

তুমি হি চ কে আবৃত দৰ্শমিকে পরিণত কর; তবে দেখবে এর একটা 
মজার বৈশিষ্ট্য আছে! 

১৩৪] অন্যোন্যকের যোগফল কত? 


দুইটি সংখ্যার যোগফল ১* এবং গুণফল  ৩০। এই: সংখ্যা ছুইটির 


অন্তোন্তক দ্বয়ের যোগফল কত? (যেমন ৩ এর 0884 অগ্তোশ্যক. 
₹ ইত্যাদি )। 


১৩৫। ঘুর্ণমান সংখ্য! ! 


ছয় অস্কবিশিষ্ট এমন একটি সংখ্যা বার করতে পার, যাকে যথাক্রমে ২। ৩, 
৪: ৫ এবং ৬ দ্বারা গুণ করলে গুণফলে প্রতিক্ষেত্রে মূল সংখ্যার অঙ্কগুলোই 
একই ক্রমে আমে? 

১৩৬। কীট চাচগুলে। দাজাও তে! ! 

তিনটে সমান কাটা চামচ আছে আর টেবিলের উপর তিনটে গ্রীস এমনভাবে 
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রাখা আছে ষাতে যে-কোনো। দুটো গ্রাসের মাঝখানের দূরত্ব একটি কীটা-চামচের 
দৈর্ঘ্যের চেয়ে সামান্ত বেশী ( চিত্র-৭ )। 


ef 
৯ ন্‌ 


কির 7 (প্রশ্ন 1355) 


এখন গ্লাগুলোকে না সরিয়ে কাটা চামচ তিনটেকে এমনভাবে সাজাতে 
পার যাতে তিনটে গ্লাসই কাটা-চামচ তিনটে দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়? 


১৩৭। জগ আর বাটিতে কতটা জল ধরে? 


তিনটে তাকে তিনরকম পাত্র রাখা আছে__জগ, বাটি আর গ্লাস (চিত্র ৮)। 
প্রত্যেক তাকের সমস্ত পাত্রগুলোর মোট জল ধারণ ক্ষমতা সমান৷ 


চিত্র ৪ (প্রস্থ 9959) 


এখন ছবি দেখে বল, একট। জগ আর একটা বাটিতে একটা গ্লাসের কত গুণ 
জল ধরে ? 
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" ১৩৮। পোকা কোন্‌ পথে যাবে? 
একটা কাগজের বাক্সের দৈধ্য ৬* সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৫* সেমি. এবং উচ্চতা 
৩০ সেমি.। একটা পোকা £ বিন্দুতে আছে, আর যেতে চায় 9 বিন্দুতে 
A 


' চিত্র 9 (প্ৰশ্ন 138) 


(চিত্র ৯)। এখন বলতে পার A থেকে B-তে পৌছবার সবচেয়ে কম দূরত্বের 
পথ কোন্টা? 

১৩৯। কত সময লাগবে? 

একটা ঘড়িতে তিনটে বাঁজতে সময় লাগে তিন সেকেণ্ড। তাহলে নটা 
বাজতে সময় লাগবে কত সেকেণ্ড? 

১৪০। কার বেশী কষ্ট হচ্ছে? 

দুজন লোক একটা ভারী জিনিস একটা বাশের As ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে 


চিত্র ।০(প্রশ্ব ॥40) + 
(চিত্র ১০)। কার বেশী কষ্ট হচ্ছে? অর্থাৎ কার কাধে বেশী চাপ পড়ছে, 
সামনের না পিছনের লোকের ? এখানে AC>BC। 
১৪১। কোনটায় ভেন্জাল আছে? 
ছটি রাপোর বাট আছে, তাঁর মধ্যে পাঁচটি খাটি আর একটিতে অন্ত ধাতু 
মেশানো আছে। খাঁটি বাটগুলোর ওজন পরস্পর সমান, কিন্ত অন্তটার ওজন 


কিছু বেশী বা কম। এখন তিনবার মাত্র ওজন করে কোন্টায় অন্ত ধাতু মেশানো 
আছে, তা বার করতে প*্রবে? 
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১৪২। কটা সন্দেশ ছিল ? 

এক বাড়িতে তিন ভাই বাস করত। একদিন ওদের মামা ওদের জন্ত এক 
বাক্স সন্দেশ পাঠিয়ে দিলেন, আর সঙ্গে একটা চিঠিতে লিখে দরিলেন_-তোমরা 
সবাই সমান ভাগ করে খাবে। 

বড় ভাই চিঠি পড়ে তিন ভাগের এক ভাগ খেয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ল। 
একটু পর মেজ ভাই এসে চিঠি পড়ে অবশিষ্ট সন্দেশের তিনভাগের এক ভাগ 
খেয়ে চলে গেল। সবশেষে ছোট তাই এসে অবশিষ্ট সন্দেশের তিনতাগের এক 
ভাগ খেয়ে নিল। এরপর তিনভাই যখন একত্র হল, তখন দেখা গেল চব্বিশটা 
সন্দেশ পড়ে আছে । এবার বল, মামা কটা সন্দেশ পাঠিয়েছিলেন, আর অবশিষ্ট 
চব্বিশটা সন্দেশের মধ্যে কোন্‌ ভাই কটা পাবে? 

১৪৩। কিভাবে পূর্ণ করবে? 

তিনটি বাটি আছে, বড়, মাঝারি এবং ছোট । বড় বাটি খালি আর মাঝারি 
ও ছোট বাটিতে কিছু ছুধ আছে। এই ছুই বাটির মোট দুধের পরিমাণ বড় 
বাটিটাকে সম্পূর্ণ ভতি করতে পারে । 

এখন আরও দুধ বা অন্ত কিছু না মিশিয়ে এ ছুই বাটির দুধের সাহায্যে 
কি করে তিনটি বাটিকেই কানায় কানায় ভতি করা যায়? 

১৪৪। কি করে ট্রাক যাবে? 

চাল-বোঝাই একটা ট্রাক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সামনে একট! ব্রীজ 
পড়লে|। ব্রীজের তলা দিয়ে ট্রকটাকে যেতে হবে। কিন্ত দেখা গেল মাত্র 
এক নেটিমিটারের জন্য ট্রাকটা ত্রীঞ্জের তলায় আটকে যাচ্ছে। 

এখন চাল না নামিয়ে বা ব্রীজের কোন ক্ষতি না করে কিভাবে ট্রাকটা 
্রীঙ্গের তলা দিয়ে পার হতে পারবে? 

১৪৫। কিভাবে রক্ষা পাবে? 

তিন জোচ্চোর একজন সৎ লোকের কাছে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখলো । 
কথা রইলো! তিনজনে একসঙ্গে এলে. তবেই টাকা ফেরত পাবে। 

কয়েকদিন পর এক জোচ্চোর এসে বলল, ভুলে এগারো হাজার টাকা রাখা 
হয়েছে, একবার গুণে দেখবো । সৎলোকটি সরল মনে যেই টাকার ব্যাগ 
বার করে দিল, সন্ধে সঙ্গে জোচ্চোর ব্যাগ নিয়ে পালাল । 

দুদিন পর বাকি ছুই জোচ্চোর এসে টাকা চাইল | সৎ লোকটি সব জানাতে 
তারা বল্ল, সব মিথ্যে কথা, আমরা ওসব বুঝি না, আমাদের এক্ষুণি টাকা 
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ফেরত দিতে হবে। ভাল লোকটি আবার থানা পুলিসের ঝামেলায় যেতে চায়, 
না, তাহলে সে কি করবে? 
১৪৬: কোথায় গোণা শেষ হবে? 
এক বিরাট বারান্দায় পরপর ছটা মোটা থা আছে (চিত্র ১১) এই 
ছটা থাম বঁ-দিক থেকে ডান দিকে, সাবার ডানদিক থেকে বাঁদিকে এইভাবে 
পরপর. এক. ছুই করে: গুণে 
গেলে কোন থামটায় এসে, 
এক হাজার পাচ গোনা 
শেষ হবে? 
মনে রাখবে" বা. দিক থেকে 
- এক. দুই করে গুনলে ডান- 
দিকের একদম. শেষ থামটা 
হবে ছ নম্বর, এইবার এই 
১৪১ থামটাকেই সাত ধরে বা 
দিকে পরপর আট নয় ইত্যাদি গুণে ঘেতে হবে। গোনা শুরু হবে একেবারে 
বা দিকের থাম থেকে। 
১৪৭। প্রথমদিন কটা খেয়েছে? 
একজন লোক পাঁচদিনে মোট একশট! রলগোল্ল! খেল। সে প্রত্যেকদিন তার 
আগের দিনের চেয়ে সাতট। রপগোল্লা বেশী খেলে প্রথমদিন কটা খেয়েছিল? 
১৪৮। দুটো এঞ্জিন কেন? 
তোমরা জান রেলগাঁড়িতে অনেক সময়, বিশেষ করে পাহাড়ে উঠবার বেলা 
ছুটে এঞ্জিন লাগানো! থাকে, একট! সামনে আর একট! পিছনে। কিন্ত সামনের 
এঞ্জিনট! শুধু তখনই গাড়িটাকে টানতে পারে যখন কাপলিংগুলে। শর্থাৎ ছুটে! 
কামরার মাঝের সংযোগকারী আংটাগুলো৷ শক্ত বা টান থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে 
বাফারগুলে। পরস্পর ঠেকে থাকে না, ফলে-পিছনের এঞ্জিন গাঁড়িটাকে ঠেলতে 
পারে না। আবার যখন বাফারগুলো৷ পরস্পৰ ঠেকে থাকে তখন পেছনের 
এঞ্জিন গাড়িটাকে সামনের দিকে ঠেলতে পারে ঠিকই কিন্ত এক্ষেত্রে কাপলিংগুলো 
টান না হয়ে ঢিলে হয়ে পড়ে ফলে সামনের এঞ্জিন গাঁড়িটাকে টানতে পারে 
না। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটো এঞ্জিন একই সঙ্গে গাড়িটাকে চালাতে 
পারে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে গাঁড়িতে ছুটো এঞ্জিন লাগাবার সার্থকতা কি? 
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১৪৯। ওজন করার মেশিনে বসে পড়লে কি হবে? 

মনে কর, তুমি একটি ওজন করার মেশিনের প্র্যাটফর্মের উপর দাড়িয়ে 
আছ। হঠাৎ যদি তুমি মেশিনের উপর বসে পড়, তাহলে কি হবে?: তোমার 
ওজন মেশিনে বেশী দেখাবে না কম দেখাবে, না একই থাকবে? 

১৫০। কতটা জল আছে? 

একট! পিপেতে মোটামুটি অর্ধেক জল আছে। তোমার কাছে কাঠি বা 
পরিমাপের অন্য কোন যন্ত্র নেই । তাহলে তুমি কিভাবে নিশ্চিত হবে যে পিপের 
জল অর্ধেক, না অর্ধেকের বেশী, না কম? 

১৫১। কোন_বাকের ওজন বেশী ? 

ছুটে। সমান মাপের সমান ওজনের বাক্স আছে। প্রত্যেক বাক্সের দৈর্ঘ্য, 
প্রস্থ এবং উচ্চতা সমান অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্সই একটি- ঘনক। প্রথম বাক্সে 
একটি বড় সোনার বল আছে হি od. ££ 
যার ব্যান বাকের দৈর্ধের 
সমান। 

দ্বিতীয় বাক্সে প্রত্যেক | & টি 
সারিতে চারটে হিসাবে মোট রান ১০ 
৬৪টা ছোট সোনার বল আছে। (প্রশ্ন 151) 
প্রত্যেক বলের ব্যাস বাক্সের দৈর্ঘ্যের চার ভাগের এক ভাগ (চিত্র ১২)। 
এখন বল কোন: বাক্স বেশী ভারী? 

১৫২। সময় কত লাগবে? 

একটা ৬০ মিটার লম্বা ফিতে কেটে এক মিটার লম্বা ৬০টি টু করে! তৈরি 
করতে হবে। একটা টুকরো কাটতে ষদ্দি এক সেকেণ্ড সময় লাগে তবে যাটটি 
টুকরো বার করতে কত সময় লাগবে? 

১৫৩1 কিভাবে ভাগ করবে? ৃ 

আচ্ছা বলতে! ৪৫ কে কিভাবে চার ভাগে ভাগ করবে, যাতে প্রথম অংশের 
সঙ্গে ২ যোগ করলে, দ্বিতীয় অংশ থেকে ২ বিয়োগ করলে, তৃতীয় অংশকে ২ 
দ্বারা গুণ করলে আর চতুর্থ অংশকে ২ দ্বারা ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রেই সমান 
হবে? 

১৫৪। কটা খু'টি আছে? 

একটি বর্গাক্কতি বাগানের চারপাশে বেড়া দেওয়া আছে। 

অঙ্ক_4 


58 


যদি প্রত্যেক দিকের বেড়াতে দশটি. করে খুঁটি থাকে তবে চারদিকের 
বেড়াতে মোট কটি খুটি আছে? 
১৫৫! ৫কন আগে ক্ষয়ে যায়? 
কোন কোন গাড়িতে দেখা যায় সামনের চাকা দুটোর মাঝখানের অক্ষদণ্ড 
বা আযাক্সন পেছনের চাঁকার আ্যাক্সলের চেয়ে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। 
বলতে! এর কাব্রণ-কি হতে পারে? 
১৫৬ । গড় বেগ কত? 
তুমি যখন বাড়ি থেকে স্কুলে যাও তখন তোমার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫ 
কিলোমিটার আর ফেরার সময় কতক্ষণে বাড়ি পৌছে খেলতে যাবে এই: ভেবে 
তাড়াতাড়ি ছোট । তখন তোমার গতিবেগ ঘণ্টায় ৭ কিলোমিটার । 
এবার বল যাতায়াতে তোমার গড় গতিবেগ কত? 
১৫৭। কতবেশী জল পড়বে? 
একটি পাইপের ব্যান ১ সেন্টিমিটার আর একটি পাইপের ব্যাস দশ সেমি | 
উভয় নলে জলের গতিবেগ সমান হলে একই সময়ে দ্বিতীয় নলে প্রথম নলের 
_ তুলনায় কত গুন জল বেশী পড়বে? 
১৫৮। কোন টা কেনা ভাল? 
একই ধরনের দুটো তরমুজের মধ্যে প্রথমটার দাম দ্বিতীয়টার দ্বিগ্ুণ.। 
প্রথমটার পরিধি ৭৫ সে্টিমিটার আর দ্বিতীয়টার ৫০ সেন্টিমিটার । 
তাহলে কোন: তরমুজটা কেনা ভাল? 
১৫৯। ‘ই’ এর নেমোনিক ! 
ইংরেজীতে এমন একট! বাক্য রচন! কর যার সাহায্যে (14754 
শক) এর মান নয় দশমিক স্থান পর্যস্ত বলে দেওয়! যাঁয়। 
১৬০) কট! জুতো লাগবে? 
এক দেশে এক লক্ষ লোক বাস করে। এর-মধ্যে কিছু লোকের মাত্র 
একটি করে পা আঁর বাকি লোকের অর্ধেক কোন জুতো ব্যবহার করে না। 
তাহলে এই দেশের লোকেদের জন্ত কমপক্ষে কটা জুতে। (ক জোড়া জুতো 
নয় কিন্ধ) প্রয়োজন ? 
১৬১। সংখ্য! তিনটি কত? 
তিনটি সংখ্যা একটি সমাস্তর শ্রেণীতে আছে আঁর এই তিনটি.সংখ্যায় 
গুণফল একটি মৌলিক দংখ্যা | 7 এখন বল সংখ্যা, তিনটি.কি কি? 


১৬২। গুনের ল্যাটিস পদ্ধতি কি? 
দুটো সংখ্যার গুণফল নির্ণয়ের ল্যাটিস পদ্ধতি কি? 


১৬৩। আর কটা দাগ ডুববে? 

একটা! নৌকা নদীতে যাচ্ছে, নৌকা থেকে একটা ভারী, তার জলে ডুবিয়ে 
দেওয়া আছে। তারটার প্রতি পনেরো সেন্টিমিটার অস্তর দাগ কাটা আছে। 
তারটার ঠিক পাঁচটা দাগ পর্যন্ত জলে ডুবে আছে। 

এখন যদি নদীতে জোয়ার আসে আর নদীর জল ঘণ্টায় ২৪ সেটিমিটার 
হিসাবে বৃদ্ধি পায় তবে দু ঘণ্টায় আর কটা দাগ জলের নীচে ডুবে যাবে ? 


১৬৪। বেড়াতে গিয়ে কদিন ছিল ? 

পেদিন তনুশ্রী এসে তোমাকে বলল, আমর! পুরী থেকে বেরিয়ে এলাম 
তবে বৃষ্টিতে একটু অন্থৃবিধ। হয়েছিল; 

তুমি কথায় কথায় জানতে চাইলে, পুরীতে ওর! কতদিন ছিল ।, 

উত্তরে তন্শ্রী হেসে বলল, পুরীতে মোট দশদিন বৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু যেদিন 
সকালে বৃষ্টি হয়েছে সেদিন বিকেলে বৃষ্টি হয় নি আবার যেদিন বিকেলে বৃষ্টি 
হয়েছে সেদিন সকালে বৃষ্টি হয় নি। 

এখন যদি এগারো দিন সকালে বৃষ্টি না হয় আর পনেরে! দিন বিকেলে 
বৃষ্টি না হয় তবে ভেবে বার কর পুরীতে আমরা কতদিন ছিলাম । 


১৬৫। দ্রুত বং 

অনেক উদ্ভিদ এবং -প্রাণী.এত দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার করে যে অকালমৃত্যু 
না হলে (অর্থাৎ প্রত্যেক বীজ ব| ডিম থেকে নতুন উত্ভিদ বা প্রাণীর সৃষ্ট হলে 
এবং দেই উদ্ভিদ বা প্রাণী স্বাভাবিক আয়ু লাভ করলে!) অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 
সমস্ত পৃথিবী সেই উদ্ভিদ বা প্রাণীতে সম্পূর্ন ভরে যেত। এখানে একটি 
উদাহরণ দেওয়া হল। 

এক জোড়া (একটি পুরুষ ও.একটি দানি চির 

মাছি সুষ্ট হবে হিসেব করে দেখা যাঁক। মনে কর একটি স্ত্রী মাছি ১২০টি 

ডিম পাড়ে। এখন স্ত্রী মাছিটি ১লা এপ্রিল ডিম পাড়লে এই ১২০টি ডিম থেকে 
৬০টি পুরুষ ও ৬০টি স্ত্রী মাছি সৃষ্টি হবে। 

ডিম পাড়ার পর. এই ডিম. থেকে ফেস্ত্রী মাছি সৃষ্টি হবে তাদের ডিম পাড়া 
পর্যন্ত যদি তিন সঞ্থাহ্‌ সম্য় ধরে নিই তবে এই ৬৭টি স্ত্রীমাছি ডিম পাড়বে ২২শে 
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এপ্রিল । মোট ডিম হবে ৬০১৯১২০৭২০০, যা থেকে স্ত্রী মাছি হবে 
অর্ধেক বা ৩৬০০ । 

এই" ৩৮০০ স্ত্রী মাছি ডিম পাড়বে ১৩ই মে, মোট ডিম. ৩৬০০ ৯১২০ 
৪৩২০০০, স্ত্রী মাছি ২১৬০০০। 

এই ২১৬০০ স্ত্রী মাছি ডিম পাড়বে এরা জুন, মোট ডিম ২১৬০০০ ১১২০ 
= ২৫৯২০০০০, স্ত্রী মাছি ১২৯৬০০০০ | 

এর পর ২৪শে জুন ডিম- ১৫৫৫২০০০০০, স্ত্রী মাছি ৭৭৭৬০০০০০ । 

এবার ১৫ই জুলাই মোট ডিম ৪৩৩১২০০০০০০, স্ত্রী মাছি ৪৬৬৫৬০০০০৪০ 

এর পর ৫ই আগস্ট মোট ডিম ৫৫৪৮৭২০০০১০০০, স্ত্রী মাছি 
২৭৯৯৩৬০০০০০০০ | 

এর পর ২৬শে আগস্ট মোট মাছি ৩৫৫৯২৩২০০০০০**০। মাত্র পাচ ছ 
মাস সময়ের মধ্যে ছুটো মাছি থেকে এতগুলো মাছি স্থা্ট হল! 

প্রতিটি মাছি ৫ মিলিমিটার লম্বা হলে এতগুলি মাঁছিকে এক সারিতে 
সাজালে মোট দৈর্ঘ্য হবে ২৫০০০* *০** কিলোমিটার । এটা মোটামুটিভাবে 
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ১৮ গুন বা পৃথিবী থেকে ইউরেনাস গ্রহের দূরত্বের 
সমান! 

প্রথমে যখন ইউরোগীয়র! অস্ট্রেলিয়া যায় তখন নেখানে কোন খরগোস 
ছিল না। আঠারো! শতকের শেষে সেখানে প্রথম খরগোস নিয়ে যাওয়া হয়। 
আর সেখানে খরগোসের শত্রু কোন প্রাণী না থাকায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তারা 
বংশবৃদ্ধি করে । ফলে বহু শত্য নষ্ট হয় আর শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টা করে আর 
বহু অর্থব্যয়ে খরগোসের উৎপাত থেকে দেশকে মুক্ত করা হয়। 

১৬৬1 যাদুবর্গ! 

যাছুবর্গ বা ম্যাজিক স্কোয়ারের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। 
অন্তর্গত সংখ্যাগুলো পাশাপাশি, উপর থেকে নীচে বা কোণাকুনি 
যোগ কর না কেন যোগফল সবসময় সমান হবে। 

যাছুবর্গে যতগুলো সারি থাকবে ততগুলো স্তম্ভ থাকবে. আর ঘরের সংখ্যা 
হবে সারি বা ্ত্তের সংখ্যার বর্গ । 


৩%৩=৯ 


যাদুবর্গের 
যে ভাবেই 


যেমন ৩টি সারি থাকলে ঘরের সংখ্যা হবে 
». ক বলা হবে ৩৯৩ খাহবা অকইভীবে পট সম্ত বাকলে 
ঘরের সংখ্যা হবে ৪ ২ ৪ = ১৬, যাঁকে বলা হবে ৪ ৮৪ যাঁছ্বর্গ। 


সবচেয়ে ছোট যাছুবর্গ হল ৩১৮৩ যাছ্ব্র্গ কারণ ২৮২ যাদ্বর্গ গঠন কর! 
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সম্ভব নয়। একটি ৩১৯৩ বা ৯ ঘরের যাছুবর্গে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত এপুর্ণপংখ্যা গুলো 
প্রতিটি সংখ্যা একবার করে থাঁকবে। এই রকম ৮২৮ বা ৬৪ ঘরের যাছুবর্গে 
১ হইতে ৬৪ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রতি সংখ্যা একবার করে থাকবে ইত্যাদি । 

এক নম্বর চিত্রে একটি ৩৯৩ যাদুবর্গ দেখানো হল। এর নট! ঘরের নব 
সংখ্যার যোৌগফল- ১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯-৪৫। এখন 


প্রত্যেক সারি বা স্তম্ভের যোগফল সমান। প্র, সতী 


স্থতরাং প্রতি লারি বা স্তম্ভের যোগফল [51712] 
=££=১৫। একইভাবে একটি ৪১৫৪ 
যাদুবর্গের সব ঘরে যোগফল ১4২4 ৩+ --- 1] se 
"' +১৫4 ১৬=১৩৬ | স্থতরাং এর যে 
লানলারি আঙুল. LL 3 14 | 
এই নিয়মে যে কোন যাদুবর্গের একটি মারি চত্র 4 (166) 
বা স্তম্ভের যোগফল বার করা যায়। ! 
কোন যাছ্বর্গে সারির সংখ্যা জোড় বা বিজোড় হলে তাকে যথাক্রমে জোড় 
ৰা বিজোড় যাদুবৰ্গ বলে। মনে রাখবে সারির সংখ্য। জোড় হলে ঘরের সংখ্যাও 
জোড় হবে আবার সারির সংখ্যা বিঞোড় হলে ঘরের সংখ্যাও বিজোড় হবে। 
যেমন সারির সংখ্য| ৫ হলে ঘরের সংখ্য। ৫% ৫= ২৫ আর সারির সংখ্যা ৬ হলে 
সবরের সংখ্যা ৬১৯৬-৩৬। ঃ 
রূপাস্তর £ 
যে কোন যাছুবর্গ থেকে রূপান্তরের সাহায্যে আরে! কতগুলে! যাদুবর্গ তৈরি 
করা যায়। রূপান্তর ছুরকম ঘূর্ণন ও প্রতিফলন । 
ঘূর্ণন £ যেমন এক নম্বর চিত্রের যাছুবর্গকে ৯, ১৮? বা ২৭৯০ ঘোরালে 
যথাক্রমে দুই, তিন বা চার নম্বর চিত্রের বর্গ পাওয়া যাবে। 


কাজু] [ee 
EES 057 SLE EL 
=] [শা 
বিচিত্র 2 ঈদ চিত্ৰত জর চিত্রে 


প্রতিফলন £ আবার যে কোন যাদুবর্গকে আয়নায় প্রতিফলিত করলে যে 
প্রতিবিশ্ব পাওয়া যায় তাও একটি যাদু বর্গ । প্রতিফলনের ক্ষেত্রে যূল ঘাঁছুবর্গ ও 


১ 
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প্রতিবিদ্বের একই.সারিতে একই সংখ্যা থাকবে তবে বিপরীতডাবে। পাচ, ছয়, 


মাত ও.আট নম্বর চিত্রের যাছুবর্গগ্ুলো যথাক্রমে এক, ছুই, তিন ও চার নম্বর 
চিত্রের বর্গের প্রতিবিষ্। 


fn ; ANG 
| 


La থেকে নয পর্যন্ত সংখ্যাগুলো দিয়ে কেবল এই আটটি যাদুবর্গই তৈরি 
ক্র! মন্তব)। 1" 


বিজোড় যাদুবর্গ প্রস্তুত প্রণালী-_বাশে পদ্ধতি ঃ 


ফরাসী গণিতজ্ঞ ক্্যদ্ গাঁসপার রাশে (Claude Gaspar Bachet, 1581— 


1638 ) এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে যে কোন বিজোড় 
যাছুবর্ প্রস্তুত করা যায়। 


এর নিয়ম হলো ঃ 


(১) যত ঘরের যাছ্বর্গ তৈরি করতে হবে তত ঘরের 
না বসানো) তৈরি কর। 


হর 


একটি শূন্য বর্গ (সংখ্যা 


[0] : এই বর্গের চারদিকেই কতকগুলো অতিরিক্ত ঘর বসাঁও, অতিরিক্ত 
ঘরের সংখ্য।্রমা বয়ে দুইটি করে কমে যাবে। 


(এবার এক থেকে সুরু করে যাহ্বর্গের সংখ্যাগ্তলো কোনাকুনিভাবে 
পরপর বমাও: 

(৪) অতিরিক্ত ঘরে যে সংখ্যাপ্তনদো থাকবে তাদের মূল বর্গের একই মাঁরি 
ৰা স্তম্ভের সবচেয়ে দূরের খালি ঘরে বসাও । 


63 
(৫) এবার অতিরিক্ত ঘরগুলো বাদ দিয়ে দিলেই তোমার জাদুবর্গ পেয়ে 
যাবে। নয় নর কওখ(৩ ৯৩ যাদুবর্গ)ও দশ নম্বর ক ও খ “৫ ২৫ বর্গ)চিত্রদেখ। 


Cade 
15) 


La [dh 
চিত্র ৯ক (প্রশ্ন 166, ‘চিত্ৰ 9 খে) (L660 
এই বর্গগুলো থেকে আগের মতই ঘূর্ণন বা প্রতিফলনের সাহায্যে নতুন 
যাদুবর্গ পাওয়া যাবে। . 


চিত্র 10 ক (প্রশ্ন 155) 


‘ৰিযোড় যাছুবর্গ প্ৰস্তুত প্ৰণালী-ভারতীস্র পদ্ধতিঃ 

এই পদ্ধতি প্রায় ছু হাজার বৎসর পুর্বে আমাদের এই ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত 
হয়েছিল । এর নিয়মগুলো হল (চিত্র ১১ দেখ ) £ 

(১) সবচেয়ে উপরের সারির মাঝখানের ঘরে ১ বসাতে হবে । 

(২) সবচেয়ে উপরের সারিতে কোন স্তম্ভে কোন সংখ্যা বদলে পরবর্তী 
সংখ্যা ঠিক তাঁর ডান দিকের স্তম্ভের সবচেয়ে নিচের ঘরে বসবে। উদ্দীহরস্বরূপ ২ 
বসছে সবচেয়ে নীচের সারির যষ্ট স্তম্ভে । 
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(৩) কোন সংখ্যা সবচেয়ে ডানদিকের স্তান্তের যে কোন দারিতে বদলে 
পরের সংখ্যা ট্রিক তাঁর উপরের সারির সবচেয়ে বা দিকের স্তম্ভে বসবে। 
সবচেয়ে উপরের ডানদিকের কোণের ঘরের পরের সংখ্য (যা আগের দুই এবং 


চিত্র 10 এ (166) 


নিয়ম £ সবচেয়ে বা 


দিকের স্তম্ভের মাঝখানের খর এবং সবচেয়ে উপরের 
সারির মাঝখানের 


ঘর, এই ছুই ঘরের সংযোগকারী সরলরেখার উপর যে সব ঘর 
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পড়বে তাঁর যে কোনটিতে ১ বসাতে হবে। বার নম্বর চিত্রে এই ঘরগুলোতে 


৭, ১, ২১ ৩ বসেছে। 


আরো লক্ষ্য কর পাচ নম্বর নিয়মানুযায়ী ৪৩ বসেছে ৪২ যেই স্তম্ভে বসেছে 
সেই স্তম্ভের সবচেয়ে উপরের ঘরে কারণ ৪৩-এর যে ঘরে বসার কথা৷ সেই ঘরে 


আছে ৩৬ আর ৪২ এর নীচে কোন ঘর নেই। 


বিজোড় ঘাছুবর্গ তৈরি করার অবশ্য আরও পদ্ধতি আছে। তবে সেগুলো 


আরো জটিল। 


12 প্রেত 166) 
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ঘোড় যাঁছুবর্গপ্রস্বত প্রণালী ? 

ঘোড় যাদব প্রস্তুত প্রণালী: অপেক্ষাকৃত জটিল | তবে সারির সংখ্যা 9 
ছার বিভাজ্য হলে কিছুটা সহজে নির্মাণ করা যায়। যেমন-__-৪ ৯৫৪১ ৮১৫৮, 
১২৮৫ ১২ ইত্যাদি যাছ্বর্গগুলো। 

এর জঙ্ত আমাদের প্রথমে জানতে হবে বিপরীত ঘর. কাকে বলে। কোন ঘর 
সবচেয়ে উপরের সারি থেকে যত সারি নীচে থাকবে তার বিপরীত ঘর . সবচেয়ে 
র নীচের নারি থেকে তত সারি উপরে থাকবে, 
একইভালে কোন ঘর সবচেয়ে বা দিকের 
সম্তের যত ডানদিকে থাকবে তার বিপরীত 
ঘর সবচেয়ে ডানদিকের স্তম্ভের তত বাঁদিকে 
থাকবে। যেমন তের নশ্বর চিত্রে একই 
চিহযুক্ত ঘরগুলো৷ হলো বীপরীত ঘর । আর 
বিপরীত ঘরের সংখ্যাগুলো হলো বিপরীত 
চিত্র ।3প্ৰেম্ ।66) ই 

আমরা উদাহরণ হিসাবে একটি ৮১৫৮ যাছুবর্গ তৈরী করব। প্রথমে ১ থেকে 
৬৯ পর্যস্ত সখ্যাগুলো পরপর লিখতে হবে (চিত্র ১৪) 


এখানে উভয় দিকেই কোনাকুমি ঘরগুলোর যোগফল ২৬*, একটি ৮১৮ 
যাছুবর্গে ঠিক য। হওয়া উচিত। 
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যোগফল ৪৮৪ (অর্থাৎ ২২৪ বেশী )। আরো! লক্ষ্য কর সবচেয়ে নীচের সারির . 
যে কোন সংখ্যা একই স্তম্ভের সবচেয়ে উপরের সারির সংখ্যার চেয়ে ৫৬ বেশী 1 
আবার যেহেতু ৫৬১৪-২২৪ তহেলে দেখ। যাচ্ছে সবচেয়ে উপরের সারির যে 
কোন চারটি সংখ্যা আর সবচেয়ে নীচের সারির অনুরুপ চারটে সংখ্যা পরস্পর 
বিনিময় করলে এই ছুটে সারির প্রত্যেকটির যোগফলই দাড়াবে ২৬০। 
যেমন, যদ্দি ৪, ৫, ৬, ৭ আর যথাক্রমে ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩ পরস্পর বিনিময় 
করা যাঁয়। 

প্রথম ও অষ্টম সারি সম্বন্ধে যা বল! হলো, দ্বিতীয় ও সপ্তম, তৃতীয় ও 
ষষ্ঠ এবং চতুর্থ ও পঞ্চম সারি সম্বন্ধেও তা সত্য। তাহলে উপরের নিয়মে 
প্রত্যেক সারির চারটে করে সংখ্যা বিনিময় করলেই প্রতি সারির যোগফল 
হবে ২৬০ । 

কিন্তু প্রত্যেক শুম্ভের যোগফলও ২৬০ করতে হবে। প্রত্যেক সারি ও 
প্রত্যেক স্তম্ভের যোগফলও ২৬০ করতে হলে আমাদের. বিপরীত সংখ্যাগুলোকে 
পরম্পর বিনিময় করতে হবে। কিন্তু সব জোড়া বিপরীত সংখ্যা পরস্পর বিনিময় 
করলে চলবে না, শুধু অর্ধেক জোড়া বিপরীত সংখ্যাই পরস্পর বিনিময় করতে 
হবে। কোন্‌ জোড়া বিপরীত সংখ্যা পরস্পর বিনিময় করতে হবে তা ঠিক করতে 
হলে নীচের নিয়মগুলো অহ্নদরণ করতে হবে। 

(১) চোদ্দ নম্বর চিত্রের যাবে চারটে ভাগে ভাগ কর (চিত্র ১৫)। 


(২): বীদিকের উপরের ছোটবর্গের_ লা ২) 


ts প্রত্যেক সাঁরির অর্ধেক ঘরে পলছাললল ঢাল 
প্রতি অর্ক ঘরে দাগ 5 005 
পডে। এটা বিভিন্নভাঁৱে করা যায়, OEE [ক 
পনেরো! নম্বর . চিত্রে একভাবে করে চাকা ESSE 
দেখানো হয়েছে আর যোল নম্বর চিত্রে ভান শসা এ 
আরো কয়েকভাবে করা হয়েছে। 

(৩) ডানদিকের উপরের ছোট 
বর্গের ঘরগুলৌকে বাঁদিকের উপরের 
ছোট বর্গের দাগকাটা ঘর্গুলোর সে চিল [5 জরে 166) 
প্রতিসমভাবে (symmetrieally ) দাগ দাও (চিত্র ১৫)। 
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(১) এবার দাগকাটা ঘরের সংখ্যাগুলো! বিপরীত ঘরের সংখ্যাগুলোর সঙ্গে 
পরস্পর বিনিময় করলেই ৮৮ যাছ্বর্গ পাওয়া যাবে (চিত্র ১৭)। 


চিত্র ।6 (প্রশ্ন 1৩৪). 


দুই নম্বর নিয়মাহ্ঘাযী বিভিন্নভাবে দাগ কাটলে বিভিন্নরকম যাতুবর্গ পাওয়! 
যাবে। একই নিয়মে ১২% ১২, ১৬% ১৬, ২০ X২০ ইত্যাদি যাদুবর্গ গঠন করা 
যায়। যাছুবর্গ তৈরি করা কেবল অবসর বিনোদনই নয়, এর গাণিতিক তথ্গত 
মূল্যও রয়ে গেছে। অনেক বিখ্যাত গণিতবিদ এ নিয়ে আলোচনা করেছেন 


আর এর গাণিতিক তত্বের বিভিন্ন প্রয়োগও আছে যেমন সহ*সমীকরণ সমাধান 
করার বেলায়। 


প্রাচীন বই থেকে জানা যায় যে, এমন কি খুষ্টজন্মের চার হাজার থেকে পাঁচ 
হাজার বছর আগেও লোকে যাদুবর্গের কথা জানত। আমাদের দেশের মাহষের 
প্রাচীনকালেও যাচ্বর্গ সম্বদ্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। ভারত থেকে এটা! যায় 


7৯১৬ 


[জর] 


০ 


42 | 24 
ছি 
ESERIES 

52551 
[5859 [5 [ৰ [2 
চিত্র 17 গ্রে 166) 

আরবে। তবে প্রাচীনকালে মাহ্গষের মনে যাছবর্গ সম্বন্ধে নানারকম অলৌকিক 
রহন্তময় ধারণা ছিল যার জন্তই এর নাম হয় যাদবর্স। যেমন আগেকার দিনে 


৬ 
৮১ 


১ 
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লোকে মনে করতো যাদুবর্গ মানুষকে নান! দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করে। এজন্ত 
আগে লোকে বাড়ি দুর্গ ইত্যাদিতে দেওয়াল বা অন্ত কিছুতে যাছুবর্গ একে 
ব্রাখতো। 

“ যাদুবৰ্গের অন্তর্গত সংখ্যাগুলি যদি এক থেকে নুরু না হয়ে অন্ত কোন সংখ্যা 
থেকে সুরু হয়ে পরপর হয় তবে আগের যে কোন নিয়মে যাদুবর্গ তৈরি করে 


তার প্রত্যেক ঘরের সংখ্যার সঙ্গে একটি 
নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করতে হবে। 


যেমন 7 থেকে 15 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে 
, একটি 3%3 যাছুবর্গ তৈরি করতে হলে 
প্রথমে 1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে 
আগের নিয়মে একটি 3১৮3 যাদুবর্গ টু 
তৈরি কর। এবার এই যাদুবর্গের প্রতি চিত্ৰ 18 (166) 
ঘরের সংখ্যার সঙ্গে 6 যৌগ কর কারণ ?--1-6, তাহলে চিত্র 1 থেকে আমরা 
চিত্র 16 এর যাছুবর্গ পাব। 


১৬৭। টপোলজি 
তোমরা টপৌলজি ( Topolosy ) কথাটা ৷ শুনেছো কি? টপোলজি 


উচ্চতর গণিতের একটি বিভাগ । মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে টপোলজি 
হুল অবস্থান সংক্রান্ত জ্যামিতি (জিওমেট্রি অব পজিসান )। 

সাধারণ জ্যামিতির মত এখানে কোন কিছুর দৈর্ঘ্য বা সাইজ ( ছোট না বড় ) 
নিয়ে আলোচনা করা হয় না। প্রক্কৃতপক্ষে টপোলজির তত্ব বা উপপাগ্যগুলো 
বস্তুর দৈর্ঘ্য ৰা সাইপ্গের উপর নির্ভর করে না । এখানে শুধু কোন বস্তুর বিভিন্ন 
অংশ কিভাবে সাঁজান আছে তা! অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক অবস্থান 
নিয়ে আলোচনা করা হয়। আমরা এখানে টপোলজির ছুটো সমস্যা সম্বন্ধে 


সহঙ্জভাবে কিছু আলোচনা করব। 


ম্যাপের রং £ 
মনে কর সমতল ক্ষেত্রে বা ধোবে কোন দেশের ম্যাপ আঁকতে হবে। মাপে 


আবার এই দেশের বিভিন্ন প্রদেশ, রাজ্য বা জেলার অবস্থানও দেখাতে হবে। 
এই ম্যাপটা বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকতে চাইলে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন 
পাশাপাশি দুটো প্রদেশ, রাজ্য বা জেলার রং এক না হয়। কারণ তাহলে 


নেদুটোকে আলাদাভাবে বুঝতে অন্থৃবিধা হবে। 
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এখন এই দেশে যতগুলো! প্রদেশ, রাজ্য.বা জেলা আছে ততগুলে| ভিন্ন রং 
ব্যবহার করলে পাশাপাশি প্রদেশ, রাজ্য বা.জেলাগুলোর রং এক হওয়ার প্রশ্নই 
উঠবে না। যেমন যেই দেশে তিরিশটি জেলা আছে নেই দেশের ম্যাপ আকতে 
যদি তিরিশটি ভিন্ন রং ব্যবহার: করা৷ হয় তবে ম্যাপ বুঝতে কোন অস্বিধাই 
হবে না ।: কিন্তু সমস্য! হল এতগুলো ভিন্ন রংদিয়ে কোন ম্যাপ আকা আবার 
সেটা ছাপানে| অনেক টাকার ব্যাপার |. স্থতরাং খরচ কমাতে হলে রঙের 
সংখ্যা কমাতে হবে। 

তাহলে প্রশ্ন হল সবচেয়ে কম কটা রং দিয়ে একটা! দেশের বা সমস্ত 
পৃথিবীর ম্যাপ আকা সম্ভব যাতে তার পাশাপাশি: ছুটো অঞ্চলের 


(প্রদেশ, রা্য, জেলা ইত্যাদি) রং সর্বদা ভিন্ন হবে? এটা একটা 
টপোলজির প্রশ্ন । 


দেখা গেছে এমন অনেক জায়গা আছে যার ম্যাপ এইভাবে আকতে হলে 
কমপক্ষে চারটে ভিন্ন রং লাগে । যেমন এক নম্বর চিত্রের ছবিটিতে মাত্র চারটে 


অঞ্চল থাকলেও চারটে ভিন্ন রঙের কমে এর 
ম্যাপ অশাকা যায় না। 


পিরিত আরও দেখা গেছে বাস্তবে এমন কোন 

জায়গা নেই বা এমন কোন জায়গার কথ৷ 

Cr কল্পনা করাও যায়না যার ম্যাপ এইভাবে 

১ (রন 167) আঁকতে চারটের চেয়ে বেশী রং লাগবে। 

এই জিনিষটা কিন্তু ত্গতভাবে প্রমাণ করা 

যায় নি। পাঁচটার চেয়ে বেশী ভিন্ন রং যে কখনও লাগবে না৷ এট। অব্য 

টপোলজিতে প্রমাণ কর! হয়েছে। অবশ্ সম্প্রতি কয়েকজন গণিতবিদ চারটের 

চেয়ে বেশী ভিন্ন রঙের যে প্রয়োজন নেই তার তব্গত প্রমাণ উপস্থিত 
করেছেন তবে এই সব প্রমানের নির্ভুলতা সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে। 


কলমের এক আঁচড়ে ছবি আকা ৫ 


এখানে প্রশ্নটা! হল কোন একটা বিশেষ ছবি কলমের এক অং 
আশচড়ে অর্থাৎ 
আঁকতে সরু করার পর একবারও কলম না তুলে আঁকা সম্ভব কিনা? মনে 


রাখতে হবে কোন রেখার উপরে একাধিক বার দাগ কাটা চলবে না। 
টপোলজিতে এই প্রশ্নেরও উত্তর রয়েছে। 
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এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হ’লে প্রথমেই যোড় এবং বিজোড় বিন্দু কাকে বলে 
জানতে হবে। যেই বিন্দুতে যোড় সংখ্যক ( ২১ ৪, ৬ ইত্যাদি) রেখা এনে 


মিলিত হয়েছে সেই বিন্দু হল 
যোড় বিন্দু যেমন ৩ নম্বর চিত্রের চু ১ হাউ, 
(দুটো! রেখা মিলেছে) বা (চারটে ১ 

3 
'রেখা ) কিংবা ৫ নম্বর চিত্রের A 
(চারটে রেখা) বিন্দু। আর যেই | <>: 


বিন্দুতে বিযোড় সংখ্যক রেখা (১, ন 5 
৩, ৫ ইত্যাদি) এসে মিলিত হয়েছে টপ 
তা হল বিযোড় বিন্দু যেমন ৪ নম্বর. | ১১ 
চিত্রের £ (তিনটে রেখা মিলেছে) by এ 
বা 9 ( পাঁচটা রেখা) বিন্দু। 

টপোলজিতে প্রমাণ কর] হয়েছে য়ে, যে কোন ছবিতে যোড় বা বিজোড় যে 
কোন সংখ্যক যোড় বিন্দু থাকতে পারে কিন্ত বিযোড় বিন্দু সব সময় থাকবে 
'যোড় সংখ্যক (অর্থাৎ একটাও থাকবে না বা দুটো, চারটে, ছটা ইত্যাদি 
থাকবে )। A 

যে ছবিকে কলমের এক আঁচড়ে অশকা যায় তাকে বলে ইউনি- 
কার্সাল (90150581) আর যাকে এক আশীচড়ে অঁকা যায় না তা হল 
ননকা্গীল ছবি। 

কোন্‌ ছবিট! ইউনিকার্সাল তা বুঝতে হলে চার নম্বর চিত্রের A, BBC ও P 
বিন্দুর কথা চিন্তা কর। এরকম প্রত্যেক বিন্দুর ক্ষেত্রে আমাদের একটা পথে 
(রেখায়) সেই বিন্দুতে এসে পৌছতে হবে আর একটা পথে দেই বিন্দু থেকে 
অন্যত্র যেতে হবে, তবেই ছবিটা ইউনিকার্সাল হবে। একমাত্র ব্যাতিক্রম হল 
প্রথম বিন্দু (যে বিন্দু থেকে অশাকা স্থরু হয়েছে ) ও শেষ বিন্দু ( যে বিন্দুতে 
অকা শেষ হচ্ছে ) কারণ প্রথম বিন্দুতে কোথাও থেকে কোন পথে আসা হচ্ছে 
না এবং শেষ বিন্দু থেকে কোন পথে কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। 

তাহলে এই দাড়াল, কোন ছবিকে ইউনিকার্সীল হতে হলে বড় জোর ছুটো 
বিন্দু ছাড়া বাঁকি সব বিন্দুতে দুটো চারটে ইত্যাদি অর্থাৎ যোড় সংখ্যক পথ এসে 
মিলতে হবে। তার মানে সর্বাধিক ছুটো বিন্দু ছাড়া আর সব বিন্দুকে ঘোড় বিন্দু 
হতে হবে। এ থেকে আমরা নীচের তিনটে নিয়ম পাই। 


প্রশ্ন 167 
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(১) যে ছবিতে.কোন বিজোড় বিন্দু নেই সেট! সব সময়ই ইউনিকার্াল 
হবে আর যে কোন বিন্দু থেকেই আঁক! স্থরু হোক না কেন কলমের এক আঁচড়ে 
ছবিটা শেষ করা যাবে (চিত্র ২ এবং ৩)। 

(২) যে ছবিতে ছুটে বিষোড় বিন্দু আছে সেট! ইউনিকার্সাল হবে যদি ঘে' 
কোনও একটি বিযোড় বিন্দুতে আকা সরু করা যায় আর এই ক্ষেত্রে অকা শেষ, 
হবে অন্ত বিষোড় বিন্দুতে | কিন্ত বিষোড় বিন্দু ছাড়া অন্ত কোথাও থেকে আকা! 
আরম্ভ করলে কলমের এক: অশীচড়ে ছবিটা অশাকা যাঁষে না (চিত্র ৪. 
এবং ৫) । ) 

(৩) -ঘে ছবিতে দুটোর বেশী ( চারটে ছট। ইত্যাদি ) বিষোড় বিন্দু আছে 
তা হবে সবসময়ই নন্কার্সাল (চিত্র ৬ এবং ৭)। 

এখন প্রশ্ন হল যে ছবি ইউনিকার্গাল তা অশকবার নিয়ম কি? আগের 
দ্বিতীয় নিয়ম থেকে বোঝা যাচ্ছে যদি কোন বিষোড় বিন্দু থাকে তবে অবশ্যই 
যে কোন বিঘোড় বিন্দু থেকে আরম্ভ করতে হবে আর কোন বিষোড় বিন্দু না 
থাকলে যে কোন জায়গা থেকেই সুরু করা যাবে। এখন অশকা সুরু করার 
পর কোন্‌ পথ ধরে আঁকতে হবে? 

এ সম্বন্ধে নিয়ম হলো, “কোন ছবিতে ইতিমধ্যেই যে সব রেখা আকা হয়েছে 
সেগুলো ছবিতে নেই বলে ধরে নিতে হবে, এখন পরবর্তী রেখা নির্বাচন করার 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নির্বাচিত রেখাটি না থাকলেএ ছবিটি সম্পূর্ণ থাকে 
অর্থাৎ দুটো পৃথক অংশে বিভক্ত না হয়ে যায় 1 (W. Arems ) 


মনে কর ৩ নম্বর ছবিতে আমরা ABCFE অংশ অশকলাম। এখন 
পরবর্তী রেখ! EB হতে পারে কিনা? তা বার করতে হলে তিন নম্বর ছবি 
সিল থেকে ABCFEB রেখা বাদ দেওয়া 
৮ E 
-৬, ইল! দেখা গেল তিন নম্বর ছবিটা দুটো 
। kl 
A D আলাদা অংশে ভাগ হয়ে গেল। যথা 
BFA এবং CED (চিত্র ৮)। এখন 
35 BFA অং 
অংশ শেষ করার পর আর 


চিত্র ৪ (প্রশ্ন 157) আমরা ০) অংশে যেতে পারব না 


কারণ BEA ও CED পরস্পর সংযুক্ত 


নয়। ইতরাং ABCFE অংশে আকার পর আমাদের EC বা! ED রেখা 
আঁকতে হবে। 


‘হওয়| চলবে না। এটা কি সম্ভব? 
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কোনিসবার্গ সেতু সমস্যা । 

মোতিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত কোনিমবার্গে (বর্তমান নাম কালিনিনথাদ) 
একটি খ্বীপ আছে। এখানে একটি 
নদী ছুটো৷ শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। 
এই শাখাগুলোর উপর সাতটি দেতু 
আছে (চিত্র ৯)। সমস্যা হল এই 
সাতটি সেতুই পার হতে হবে কিন্ত 
কোন সেতুই একবারের বেশী পার 


চিত্র 9 (প্রশ্ন 167) 


এটাও একট! টপোলজির প্রশ্ন। . 
প্রখ্যাত গনিতবিদ অয়লার সর্বপ্রথম এই সমস্যা নিয়ে গাণিতিকভাবে চিন্ত} 
করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছান যে এটা অসম্ভব। কেন অপভব তা বুঝতে 
হলে আমাদের নয় নম্বর চিত্রকে টপোলজির দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তখন নয় 
নম্বর চিত্র পরিণত হবে দশ নম্বর চিত্রে। আর প্রশ্নটা দীড়াবে দশ নম্বর ছবিকে 
এক অশচড়ে অক! সম্ভব কি না? দেখা যাচ্ছে এই ছবিতে বিযোড় বিন্দু 


তে Cে 2 
চিত্র 1০ (প্রশ্ন 157) ত 
আছে চারটে A; 8, 0, P| তাহলে আগের তিন নম্বর ক্থত্রান্যারী এট} 


অসম্ভব। 
এখন তোমরা ২, ৩, ৪১ ৫, ১১, ৯২, ১৩, ১৪, ১৫৩ ১৬ নম্বর চিন্ন এফ 


আঁচড়ে আক। 
১৬৮] কটা চেয়ার আছে? | 
একটি ঘরে কয়েকজন লোক ও কয়েকটি বড় চেয়ার আছে। প্রত্যেক 


অন্ক_৫ 


€ 


A 
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“চেয়ারে একজন করে লোক বসলে একজনকে দাড়িয়ে থাকতে হয়। আবার 
“প্রতি চেয়ারে দুজন বসলে একটা চেয়ার খালি থাকে। এবার তাহলে বল 
“্বরে চেয়ারই বা আছে কটা আর লোকই বা কজন ৷ 
-. ১৬৯। নাচের অঙ্ক! 
একটি অনুষ্ঠানে আঠারোজন ছেলেমেয়ে নাচে অংশ নেয়। এর মধ্যে লিপিকা 
“পীচটি ছেলের সঙ্গে, বনানী ছয়টি ছেলের সঙ্গে, পারমিতা সাতটি ছেলের সঙ্গে 
নাচে। এইভাবে শেষ মেয়েটি বর্ণা সবকটি ছেলের সঙ্গেই নাচে। 
তাহলে ছেলেদের সংখ্যা কত। 


১৭০। কভাবে বসতে পারবে? 


একটি ক্লাসে ছটি ছেলে আছে। একটি বেঞ্চিতে তারা করকমভাবে বসছে 
কপারবে? 


১৭১। জস্তাবনা কত? 
it একটি লুডোর ছক্কায় পরপর তিনবার ছয় পরার সম্ভাবনা কত? 
১৭২। আমাদের শরীরে লোহিতকণিকার সংখ্যা কত ? 


+: বলতে প্র একজন মানুষের শরীরে গড়ে কত লোহিতকণিকা আছে 
এ. ১৭৩) শশাস বীচির কতগুণ? 


একটি লিচুর বীচি যত মোট। ( অথাৎ বীচির ব্যাস যত ) শান তার সযাঁন 


“পুরু। তাহলে শখদের আয়তন বীচির আয়তনের কত গুণ ? লিচু ও তার বীচি 
গোলাকার ধরে নাও। 


১৭৪। বায়ুমণ্ডলের ওজন কত? 
বলতো বায়ুমণ্ডলের ওজন যোটাছুটিভাবে কত? 


৯৭৫। সূর্যের সমান হতে কত সময় নেবে? 


গড়ে প্রতি সাতাস ঘণ্টায় একটি প্যারামিসিয়াম জীবাণু থেকে ছুটে! জীবাণু 
উৎপন্ন হয়। একটি জীবাণুও মারা না গেলে একটি প্যারাি সিয়াম জীবাণু থেকে 
কত সময় পরে এতগুলি জীবাণুর সৃষ্টি হবে যাদের মোট আয়তন হুর্ষের আয়তনের 
সমান? দেওয়া আছে একটি প্যারামিসিয়ামের চন্তশতম প্রজন্মের আয়তন 
লাক ঘন মিটার মার স্থ্ধের আয়তন ১০২৭ ঘন মিটার । 


১৭৬1 কবার ছিড়তে হবে? 


একটি কাগজের ওজন এক গ্রাম আর একটি পরমাণুর ওজন ইন গাম। 


-?5 


কাগজটাকে প্রথমে ছুটো সমান অংশে ছেঁড়। হল, একটি অংশকে আবার দুটো 
সমান অংশে ভাগ করা হল। এভাবে ক্রমাগত কতবার কাগজটাকে ছি'ড়লে 
শেষ ভাগ দুটোর প্রত্যেকটা একটা পরমাণুর সমান ওজনের হবে? 

১৭৭! তিনটে নয় দিয়ে সবচেয়ে বড় সংখ্যা কত? 

বলতো তিনটে ৯ দিয়ে সবচেয়ে বড় কোন্‌ সংখ্যা লেখা যায়? 


১৭৮। তিনটে দুই ! 
এবার বার কর তিনটে ২ দিযে সবচেয়ে বড় কি সংখ্যা লেখা সম্ভব? " 
১৭৯। দুরত্ব কত? 


দুই বন্ধুতে কথা হচ্ছে। প্রথম বন্ধু বলল, কাল থেকে আমরা ছু্জনেই ঠিক 
চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরোব, তাহলে দুজনের বাড়ির ঠিক মাঝামাঝি 
জায়গায় আমাদের দেখ! হবে, তারপর অনেকক্ষণ ধরে একসঙ্গে বেড়ানো যাবে। 

দ্বিতীয় বন্ধু জবাব দিল, কিন্তু আমার শরীর কিছুদিন ধরে একটু দুর্বল 
লাগছে, আমি ঘণ্টায় চার কিলোমিটারের বেশী হাঁটতে পারব না, আর তুমিতো 
ঘন্টায় ছয় কিলোমিটার অনায়াসেই হাটতে পার। সেইজন্য আমি না হয় একটু 
পরে বেরোব। প্রথম, “ঠিক আছে, আমি না হয় পনেরে। মিনিট. আগে 
বেরোব”? | 

সেইমত তারা বেরোল। ছুজনের যেখানে দেখা হল সেখান থেকে তারা 
দ্বিতীয় বন্ধুর ঝাড়ি গেন, তারপর প্রথম বন্ধু একা নিজের বাড়ি ফিরে এল । 
দেখা গেল প্রথম বন্ধু দ্বিতীয়ের চার গুণ পথ হেঁটেছে। তাহলে দুই বন্ধুর বাড়িয় 
দূরত্ব কত? 

১৮০। কটা! গরু এত ঘাস খাবে? 

নিউটনের নিথিনন পাটিগণিত (অর্থাৎ বীজগণিত) বইয়ের একটি অঙ্কের 
অন্সরণে নীচের অঙ্কটি দেওয়া হল। 

একটি গোচারণ মাঠের ঘান সমানভাবে বৃদ্ধি পায়। জানা আছে আশিটি 
গরুর এই মাঠের ঘাপ খেতে সময় লাগে 30 দিন আবার 50টি গরুর সময় লাগে 
60 দিন। কয়টি গরুর এই মাঠের সব ঘাস খেতে 45 দিন লাগবে? 


১৮১। অর্থহীন প্রশ্ন! 


যদি ৭৮৯ সমান ৪৭ হয় তবে ৭৪ এর মান কত? 
আবার যদি ৫৪ সমান ২৪ হয় তবে ১০০ দ্বার! কোন্‌ সংখ্য! বোঝায় ?.. 


6 
5 5৮২। কার গতিবেগ কত? 
_.. একটি বৃত্তাকার পথে দুই ব্যক্তি সাইকেল চালাচ্ছে। বিপরীত দিকে গেলে 


ভারা ১ দেকেণ্ডে পরম্পর মিলিত হয়, এক দিকে গেলে ১৯০ সেকেগ্ডে পরস্পর 
একজন অপরকে অতিক্রম করে । 


এবার বল প্রত্যেকের গতিবেগ কত? বৃত্তাকার পথের দৈর্ঘ ১৯* মিটার ৷ 

১৮৩। কতক্ষণ পরপর গাড়ি ছাড়ে? | 

ট্রামলাইন বরাবর যেতে যেতে তুমি একদিন লক্ষ্য করলে ছ'মিনিট পরপর 
সামনে থেকে আসা ট্রামের সঙ্গে তোমার দেখ! হচ্ছে আর দশ মিনিট পরপর 
পেছন থেকে আসা ট্রাম তোমাকে অতিক্রম করছে। 

তাহলে বল কতক্ষণ পরপর ট্রামগুলে! টামিনাস থেকে ছাড়ছে? 

:১৮৪। সোফী জার্মের উপপাদ্য ! 

প্রমাণ কর যে ৭*44 এর আকার বিশিষ্ট যে কোন সংখ্যাই যৌগিক সংখ্যা 
(271) 1 এটা হল প্ৰখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ্‌ সোফী জার্মের ( Sophie Ger" 
main) উপপাদ্য । 

১৮৫। কোন্টি বড়? 


৮১4 

কোন্‌ সংখ্যাটি বড় 4 না “/91 মূলের মান না! বার করে বলতে 
হুবে। 

১৮৬) সমাধান নির্ণয় কর। 

সমীকরণের সমাধান কর £ 

স্তল3 
১৮৭। থট, রিভিংএর সাহায্যে সংখ্য! বল! ! 

সেদিন মহুয়া তোমাদের একটা থট্রিডিং এর খেল! দেখাচ্ছে। 

ময় বলল, আমাকে না জানিয়ে মনে মনে যে কোন একটা সংখ্যা ধর। 
এবার এই সখ্যার সঙ্গে বা এই সংখ্যা থেকে তোমার খুসীমত যে কোন সংখ্যা 
যোগ বা বিয়োগ কর, ইচ্ছা করলে এই সংখ্যাকে যে কোন সংখ্য! দিয়ে গুণ বা 
তাগও করতে পার। এরকম কয়েকবার করে শেষ উত্তরটা আমাকে বললেই 
আমি তোমার ধরা সংখ্যাট। বলে দেব। অবস্ত প্রতিবার আমাকে তুমি কোন্‌ 
সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ অথবা কোন্‌ সংখা দিয়ে গুণ বা ভাগ করছ তাঁবলতে 
হবে। j 
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উদ্বীছরণ £ মনে কর তুমি ধরেছ ১২ 

যদি ৩ দিয়ে গুণ কর ১২১৯৩-৩৬ 

যদ্দি বিয়োগ কর ৩৬- ৫৯৩১ 

যদি» যোগ কর ৩১+৯- ৪০ 

যদি ২ দিয়ে ভাগ কর ৪*-২-২০ 

যদি ১৪ বিয়োগ কর ২*- ১৪-৬ 

যদি ৮ দিয়ে গুণ কর ৬১৯৮-৪৮ 

যদি ১৭ যোগ কর ৪৮+১৭-৬৫ . 2 

তাহলে এই শেষ. যোগফল ৬৫ বললেই আমি তোমার ধরা সংখ্যাটা বলে 
দেব তুমি এবার বার কর মহুয়ার থট্‌ রিডিং এর বুহশ্যটা। 

১৮৮। সমীকরণের অস্ত'্ৃষ্টি ! 

এমন কিছু সমীকরণ আছে যা সমাধান করলে এমন মান পাওয়া যায় ঘা 
তুমি একেবারেই আশা কর নি! এই সমীকরণগুলি যেন তোমার চেয়েও 
চালাক! এই প্রশ্নে এবং পরের প্রশ্নে এর একটি করে উদাহরণ দেওয়া হল। 

পিতার বয় চুয়ালিশ বৎসর এবং পুত্রের বয় ৯ বৎসর । কত বখ্মর পরে 
পিতার বয়স পুত্রের বয়সের আট গুণ হবে? 

১৮৯। সমীকরণের বুদ্ধি ! 

একটি বলকে নেকেণ্ডে 35 মিটার বেগে উপরের দিকে ছোড়া হল। কত 
মেকেণ্ড পরে বলটি 30 মিটার উচ্চতায় পৌছাবে ? 

১৯০। সমীকরণের রহস্যময় সমাধান ! 

কখনও কখনও আমরা সমীকরণের সমাধান বার করতে গিয়ে রহুস্তময় বা 
অসন্ভব সিদ্ধান্তে এলে গৌছাই। এই প্রশ্ন এবং এর পরের প্রশ্ন সমাধান করতে 
গেলে এট! বোঝা যাবে। 

একটি দুই অঙ্কের সংখ্যায় দশকের অঙ্ক এককের অস্কের চেয়ে ৩ বেশী, এই 
সংখ্যা থেকে এর বিপরীত সংখ্য! (যেমন ৭৩এর বিপরীত সংখ্যা ৩৭) বিয়োগ 
করলে বিয়োগফল হয় ২০। সংখ্যাটি কত? 

১৯১। সমীকরণের আশ্চর্য উত্তর! 2০৮ 

একটি দুই অস্কের সংখ্যার দশকের অঙ্ক এককের অস্কের চেয়ে ২ বেশী, এই 
সংখ্যা থেকে এর বিপরীত সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল হয় ১৮1. 
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চন্দনপুরের 35 টাকা । দে এভাবে হারবার টাকা পাঁন্টিয়ে অনেক টাকা 
মি লাভ হল তাহলে ক্ষতি হলো কার? নাকি কারও ক্ষতি হলো না? 
২৩*। বছরে একদিন কাজ! 
ছুই বন্ধুতে কথা হচ্ছে, একজন ব্যবসায়ী অন্ত জন অফিসে কাজ করে। 
ব্যবসায়ী বলল, আমাদের তো ছুটি বলে কিছু নেই, সারাঁবছরই কাজ, একমাত্র 
ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া আমরা একটুও রেস্ট পাই না। আর তৌমাদের কি 
মজার চাকরি, সারাবছরে মাত্র একদিন কাজ করতে হয় ! 
বন্ধু শুনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞে করলো, আমরা বছরে মাত্র একদিন কাজ 
করি, কি করে? 
ব্যবসায়ী জবাব দিল, একদম অঙ্কের হিসেবে, আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি। 
দিনে আট ঘণ্টা ঘুমোও মানে দিনের তিন ভাগের এক ভাগ, অফিসের 
বাইরে কাটাও আরও আট ঘণ্টা, সকাল ছটা থেকে দশটা আর সন্ধ্যা ছটা 
থেকে রাত দশটা। তাহলে হল মোট তিন ভাগের ছু ভাগ, বছরে 365 দিন, 
তার তিন ভাগের ছু ভাগে হয় 243 দিন। তাহলে বাকি রইল 122 দিন । 
বন্ধু বলল, তাহলে তো বছরে অন্তত: 122 দিন কাজ করতে হয়। 
ব্যবসায়ী হেসে উত্তর দিল, না তাও করতে হয় না ! বাহাঙ্গটা রোববারের 
জন 52 দিন বাদ, শনিবার হাফ, হুতরাং 52 টা শনিবারের জন্য 26 দিন বাদ; 
তাহলে রইল মাত্র 44 দিন। আরও আছে, দুর্গা পূজো, কালী পুজো ইত্যাদি 
চুটি 14 দিন, ক্যাজুয়াল লীভ বছরে 14 দিন আর মেডিক্যাল লীভ 15 দিন, 
মোট 43 দিন। তাহলে বাকি থাকে মাত্র একদিন। স্থতরাং দেখতেই পাচ্ছ 
অঙ্কের হিসেবই বলে দিচ্ছে,তোমর! সারা! বছরে শুধু একদিন কাজ কর! 
হিসেব শুনে বন্ধু তো খ! তোমর! বুঝতে পারছ হিসেবে নিশ্চয়ই গণ্ডগোল 
আছে, তাহলে ভুলটা কোথায়? . 
২৩১। কত চাদ! উঠেছে? 
কোন লাইব্রেরির মোট সভ্য সংখ্যা 500 


» এদের কিছু ক শ্রেণীর ও কিছু থ 
শ্রেণীর । ক শ্রেণীর প্রত্যেক সত্যর চারা বাষিক 32 টাকা ও খ শ্রেণীর প্রত্যেক 


সভার বাধিক12 টাকা। কোন এক বছরে দেখা গেল ক শ্রেণীর মাত্র এব-চতুর্থাংশ 


ও খ শ্রেণীর মাত্র দুই তৃতীয়াংশ সভ্য চাদা মিটিয়ে দিয়েছে। তাহলে মোট কত 
টাকা চাদা উঠেছে? 


— 


বিজ্ঞানের আজ্ঞা অন্য ৪ সমাধান. 


১। কি করে বুঝলো ? 

প্রথম ব্যক্তি হয়তো 5টি দশ পয়স! মুদ্রা বা একটি পচিশ পয়সা, ছুটি দ্শ 
পয়সা এবং একটি পাচ পয়সা মুদ্র। দিয়েছে। সহজেই বোঝা যায় তার টিকিট 
50 পয়সার । 

দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়তো একটি 50 পয়সা বা.ছুটি 25 পয়সা মুদ্রা দিয়েছে। একে 
কিন্তু জিজ্ঞেস না করে বোঝা সম্ভব নয় এর টিকিট 50 পয়সার ন! 40 পয়সার । 

২। আধখান! ডিম বিক্রি ! 

২. এই ধীধাটা শেষ দিক থেকে সমাধান করতে হবে। তৃতীয়কে দিলেন 
দ্বিতীয়কে দেওয়ার পর অবশিষ্ট ডিমের অর্ধেক আর আধখানা বেশী আর একটা 
ডিমও বাকি রইল না। 

দ্বিতীয়কে দেওয়ার পর অবশিষ্ট_( অবশিষ্টের অর্ধেক+২)-** 
. বা দ্বিতীয়কে দেওয়ার পর অবশিষ্ট_অবশিষ্টের অর্ধেক--০ 
"* দ্বিতীয়কে “ওয়ার পর অবশিষ্টের অর্ধেক 
দ্বিতীয়কে দেওয়ার পর অবশিষ্ট-২ (২)-৯ 
একই ভাবে প্রথমকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট-২ (১4২ )=৩ 
" মোট ডিম__( মোট ডিমের অর্ধেক+২ )=৩ 
বা মোট ডিম-_মোট ডিমের অর্ধেক-২-৩ 
বা মোট ডিমের অর্ধেক =৩+২ 
* মোট ডিম=২ (৩+২)-৭ 
তাহলে আমরা পাচ্ছি তাঁর কাছে প্রথমে ছিল ৭টি ডিম। প্রথম ক্রেতাকে 
lu ২7২ বা ৪টি ডিম বাকি থাকল ৩টি, দ্বিতীয়কে দিলেন ২+২ বা ২টি 
উম, বাকি রইল ১টি, তৃতীয়কে দিলেন +ই বা ১টি। সুতরাং বাকি রইল ০টি। 
শিরক নি 
বীজগণিতের সাহায্যে করলে মনে কর প্রথমে ছিল সটটি ভিম। স্থতরাং প্রথম 
ক্রেতা পায়, 


1 চি 
242. টি ডিম। 
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১৯২। গাড়ির নম্বর কত? ls 

একদিন তোমরা তিন বন্ধু বেড়াতে গিয়ে দেখলে একটি গাড়ি একজন 
পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেল।- তোমাদের কারও গাড়ির নম্বর মনে 
নেই, তবে এটি একটি চার অঙ্কের সংখ্যা । - 

তুমি লক্ষ্য করেছ নম্বরের প্রথম দুটি অঙ্ক একই, তোমার প্রথম বন্ধু লক্ষ্য 
করেছে নম্বরের শেষ ছুটি অঙ্ক এক 


একটি পুণবর্গ সংখ্যা। এবার বার কর গাড়ির নম্বর কত? 


এক স্বোয়াডুন জাহাজের অন্তর্গত একটি অহসদ্ধানী জাহাজকে সমুদ্রের সামনের 
কিছু অংশ ভাল করে অহসদ্ধান করে দেখতে বলা হল। চার ঘণ্টার মধ্যে 
অনুদন্ধানী জাহাজকে ফিরে আসতে হবে। স্কোয়াডনের গতিবেগ 30 নট এবং 
অনুসন্ধানী জাহাজের গতিবেগ 60 নট। 
তাহলে রওনা হওয়ার কতক্ষণ পরে অনু 


সন্ধানী জাহাজ ফেরা সুরু করবে? 
এক নট (1070) বলতে বোঝায় 


প্রতি ঘণ্টায় এক নটিক্যাল মাইল গতি- 
ইল হল ৬*৭৬ ফুট (ব্রিটিশধের ক্ষেত্রে 


ডনে ফিরে আনতে কত সময় লাগবে? 
১৯৫। ভায়োফ্যান্টাইন সমীকরণ 


ভায়োফ্যাপ্টাস ( Diophantus 
গণিতবিদ্ব। তোমরা জান সহ-মমী' 


[J 
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এই ধরনের সমীকরণকে বলে অনির্ধে় সমীকরণ (13006000187, 
equations )|  ভায়োফ্যাণ্টান সর্ব প্রথম এই ধরনের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা. 
করেছিলেন বলে এদের ভায়োফ্যান্টাইন সমী করণও (Diophantine equation) 
বলে। আমরা পরের পাঁচটি প্রশ্নে ভায়োফ্যান্টাইন সমীকরণ নিয়ে আলোচন}, 
করব। 

ভায়োফ্যাণ্টামের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান! যায় নি। তবে তার, 
কবরের স্বতিফলকে একটি সমীকরণের প্রশ্ন উৎকীর্ণ আছে। এটা সমাধাণ করলো, 
তীর জীবন সন্দ্ধে কয়েকটি তথ্য জানা যায়, নীচে তা দেওয়া হল। 

পথিক! এখানে ডায়োফ্যান্টাসের ভম্মাবশেষ বিশ্রাম নিচ্ছে। এটা খুবই 
আশ্চর্য যে সংখ্য! তার জীবনের দৈর্ঘ বলে দিতে পারে! 

তার জীবনের ছ ভাগের এক ভাগ ছিল সুন্দর শৈশব । 

আরও বারো ভাগের এক ভ'গ জীবন অন্তবাহিত করার পর তিনি বিবাহ: 
করেন। বিবাহের পর জীবনের সীত ভাগের এক ভাগ তিনি নিঃসন্তান অবস্থায়! 
কাটালেন । আরোও ৫ বৎসর পর প্রথম পুত্রের জন্মে তিনি খুবই আনন্দিজ, 
হলেন! 

পুত্র অতি উজ্জল ও আনন্দময় জীবন কাটালে! কিন্তু ভাগ্য তাকে পিতার 
জীবনের মাত্র অর্ধেক আয়ু দিল। ফলে গভীর দুঃখভারাক্রাস্ত হৃদয়ে বৃদ্ধা 
ভায়োফ্যাপ্টাস পুত্রের মৃত্যুর চার বৎসর পরে মারা গেলেন । তাচলে ঠা 
কত বৎসর বেচে ছিলেন। 

ভায়োফ্যাপ্টাসের জীবনকাঁল স বৎসর ধরলে আমরা পাই 

x= 5+12477+5 +544 
বাটছ-9 বাস | 
তাহলে ভায়োফ্যান্টাস 84 বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁর বিবাহ হয় 21 বৎসর 
বয়সে, সন্তান হয় 38 বৎসরে এবং সন্তানের মৃত্যু হয় তার 80 বৎসর বয়সে । 

মনে রেখ এট! কিন্তু ভায়োফ্যাণ্টাইন সমীকরণ নয়। 

১৯৬। জন্মদিন কৰে? 

সেদিন স্থন্মিতার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তুমি সুম্মিতাদের বাড়িতে গেছ। তুষি 
যখন মনের আনন্দে খাচ্ছ তখন স্থস্মিতা বলল, আজ আমার জন্যদ্বিন, কিন্তু 
তোমার জন্মদন যে কবে তা আমি জানি না কারণ তুমি কোনদিনই তোমার জয়া 
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দিনে আমাকে বল নি! আর বলবে দে আশাও করি না! যাই হোক তুমি 
আমাকে না বললেও অঙ্ক কষে তোমার জন্মদিন আমি বার করে দেব! 

তুমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে হাসতে হাঁসতে বললে, ঠিক আছে যদ্ধি আমার 
জন্মদিন বলতে পার তবে সামনের জন্মদিনে তোমাকে অবশ্যই বলব। 


হন্সিতাঁও হাসতে হাসতে জবাব দিল, মনে থাকে যেন ! তোমার জন্মদিনের 
মাসের সংখ্যাকে (যেমন জাহুয়ারীর বেল। মানের সংখ্যা ১ এবং ফেব্রুয়ারীর বেলা 
মাসের সংখ্যা ছুই ইত্যাদি) ৩১ দিয়ে গুণ কর আর দিনের সংখ্যাকে ১২ দিয়ে গুণ 
কর। এবার এই ছুটো গুণফলের যোগফল আমাকে বললেই আমি তোমার 
জন্মদিন বলে দেব। তুমি একটু ভেবে বললে যোগফল ৩৫১। ২ 
স্থস্মিত৷ খাতায় কিছু অঙ্ক টঙ্চ করে বলল, তোমার জন্মদিন হল ১৭ই মে। 
.কেমন ঠিক বলি নি? তাহলে সামনের জন্মদিনে আমাকে নেমতন্ন করছ তো 
এখন বল স্থস্মিত| কিভাবে তোমার জন্মদিন বার করল? 
১৯৭। আমের দাম কত? 


বাবার ছিল আমের বাগান, একদিন দকালে আম পাড়ার পর তিনি গুণে 
দেখলেন, 65টি আম পাড়। হয়েছে। তার ছিল তিন ছেলে। তিনি বড়কে 
16টি আর মেজকে 20টি, আর ছোট ছেলেকে 29টি আম দিয়ে 
হাটে গিয়ে বিক্রি করে এসো । আরও বললেন বড়র বুদ্ধি সবচেয়ে বেশী, 
মেজর বুদ্ধি মাঝারি আর ছোটর বয়স কম বলে বুদ্ধিও সবচেয়ে কম, সেইজন্ত 
সবাইকে আম বিক্রি করে সমান টাকা আনতে হবে। 

কত টাকা আনতে হবে জিজ্ঞেস করায় তিনি 
হবে 120 টাকা । তাই বলে যে এট 
তাও হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকের 
তবে এমন হতে পারে যে সকালে 
ভাঙার সময় দাম কম হল। কিন্তু 
করতে হবে এবং বিকেলেও তা 


বললেন, যাও 


জানালেন প্রত্যেককেই আনতে 
ককজন একেক রকম দামে আম বিক্রি করবে 
একটি আমের বিক্র্ মুল্য সমান হওয়া চাই। 
আমের দাম বেশী হল আর বিকেলে হাট 
মকালেও তিন ছেলেকে একই দামে আম বিক্রি. 
দর একই দামে আম বিক্রি করতে হবে। 

এবার তোমরা বল তারা কি দামে আম বিক্রি করল? 

১৯৮। সংখ্যা ছুইটি ৰার কর তো? 

দুইটি ধন পূর্ণনংখ্যার 


যোগফল + বিয়োগফল + গুণফল + (বড়টিকে 
‘ছাটি দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত 


) ভাগফল =3125 তাহলে মংখ্যাছুইটি কি কি? 
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১৯৯। ফারমার শেষ উপপাদ্য ? 

ফারমার শেষ উপপাদ্য (00085 last theorem বা Fermat's 
great theorem ) £ যদ্দি 1, 2 এর চেয়ে বড় পূর্ণপংখ্যা হয় তবে x+y" =z" 
সমীকরণের পূৰ্ণসংখ্যা কোন সমাধান হতে পারে না অর্থাৎ এই সমীকরণ সমাধান 
করলে *, 7) এবং হ এর মান একই সঙ্গে পূর্ণদংখ্যায় হতে পারে না। 

যদি 1=2 হয় তবে *£4-১ঃ == এই সমীকরণের পূর্ণসংখ্যায় অসংখ্য 
সমাধান পাওয়া যায়। কিন্তু 345৩ -5৪ (n23 ) x£+ y= (n=4) 
ইত্যাদি সমীকরণগুলি সমাধান করলে কখনও *, স এবং হ এর মান একই সঙ্গে 
পপূর্ণসংখ্যায় পাওয়া যাবে না। 

ফারমার শেষ উপপান্ত কিন্তু আজও প্রমাণিত হয় নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
এাণিতবিদর! এই উপপাগ্ প্রমাণ করার চেষ্টা করেও সফল হন নি! অব 
অয়লার ( Euler), লিজেণ্ডার (Legendre ), লেবেঘগ, ( Lebesgue ) এবং 
কুমার (Kum৷mেe£) 1 এর বিশেষ বিশেষ মানের জগ এই উপপান্ত প্রমাণ করতে, 
সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে ৯০ এর জন্ত ( অর্থাৎ 2 এর চেয়ে বড় n 
এর যে কোন পূর্ণনংখ্যার মানের জন্ত) কেউই ফারমার শেষ উপপাদ্য প্রমাণ 
করতে পারেন নি। কেউ এই উপপাদ্য প্রমাণ করতে পারলে তীর জন্য এক লক্ষ 
‘ “মার্ক (জার্মান দেশের মুদ্রা) পুরস্কার ঘোষনা করা আছে। / 

ফারমার (1603--1665) ছিলেন সপ্চদশ শতকের একজন প্রখ্যাত 
গণিতজ্ঞ । ভায়োফ্যান্টাসের একটি বইয়ের মাঞ্জিনে তিনি এই উপপা্টি লেখেন 
এবং এর সঙ্গে যোগ করেন, আমি এই উপপাগ্ছের একটি অতি চমৎকার প্রমাণ 
‘বার করেছি কিন্ত বইয়ের মার্জিন তা ধরার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফারমার স্বভাব 
ছিল এরকম বইয়ের মা্জিনে সংখা! তন্বের ( Theory of Numbers ) নানা” 
রকম উপপান্য লেখ|। কিন্তু দুঃখের বিষয় তীর . কোন বই, চিঠিপত্র ব| অন্ত 
কোথাও এই উপপান্য্যের প্রমাণ খুজে পাওয়া যায় নি) 

' ফাঁরমীর শেষ উপপাগ্ধকে অনির্ণের সমীকরণের একটি সমস্যা হিসাবে ধর! 


্যায়। 

২০০ পিথাগোরালের সংখ্যা 

তোমরা জান কোন সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজ ০ এবং বাহুদ্বয় এ এবং b 
হলে ৪24+69-09 হবে। ম্মকোণী ত্রিভুজের, অতিতুঙ্গ ব্যতিত অন্ত বাহু- 


| 


82 


| অগ্ঠভাবে বলা যায় ৪৪+-৮ ৯০৪ এই সমীকরণের 


একটি পিথাগোরীয় ত্রয়ী হলে 0৫ 


» Db, pc 
ও একটি পিধাগোরীয় তরী হবে যেখানে ঢ একটি পূর্ণ সংখ্য।। বিপরীতক্রমে 
একটি পিথাগোরীন তীর তিনটি সংখ্যার যদি কোন সাধারণ উৎপাদক থাকে তবে 
এই তিনটি সংখ্যাকে ও সাধারণ 


যে সব পিথাগোরীয় ত্রযীর সংখা! গুলি পরস্পর মৌলিক (অৰ্থাৎ যাদের 1 
ছাড়া কোন সাধারণ উৎপাদক নেই ) তাদের বলে পরস্পর মৌলিক পিথাগোরীয়' 
্রী। পরম্পর মৌলিক পিখাগো 


দীয় তরয়ীদের সর্ধদ। একটি পদ জোড়, একটি পদ 
বিজোড় এবং অতিতুজ বিজোড় হবে। 


প্রমাণ করা যায় যে ৷ এবং?) নে কোন ছুইটি পরম্পর মৌলিক. বিজোড় 


ne ৪ bE Te ১009408 


সৱ ৷৷ এবং ৷ যে কোন সংখা। চলেই ৪, 


272 
970৫5, 


c= +n? 
2 


একটি সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাই হবে, কারণ 
2০779) 9 2 2,3 

(mn) ০8৬) 
একটি অভে্দ অর্থাৎ 2) এবং 7; এর যে কোন মানেই বামপক্ষ ও দক্ষিণপক্ষ সর্বদা 
সমান )। 

যে কোন পিথাগোরীয় ত্রমী (পরস্পর মৌলিক হোক বা না হোক) নীচের 
তিনটি সর্ত সিদ্ধ করবে। 

(1) একটি পদ অবশ্যই 3 এর গুণিতক হুবে। 

(2) একটি পদ অবশ্যই 4 এর গুণিতক হবে। 

(3) একটি সংখ্যা অবশ্যই 5 এর গুণিতক হবে। 

২০১। চাদে যাওয়ার অঙ্ক! 

মহাকাশে কোন্‌ কোন্‌ বিন্দুতে কোন মহাকাশযানের উপর পৃথিবী ও চন্দ্রের 
আকর্ষণ পরস্পর সমান? 

এটা বার করতে হলে মনে কর পৃথিবীর ভর গ্রাম, চন্দ্রের ভর 1 গ্রাম, 
পৃথিবী ও চন্দ্রের দুরত্ব এ সের্টিমিটার এবং পৃথিবী থেকে মহাকাশঘানের দূরত্ব ম 
দেমি। তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্র, মহাকাশযান এবং চন্দ্রের কেন্দ্র একই সরলবেখায় 
থাকলে চন্দ্র হতে মহীকাশযানের দূরত্ব হবে (৫-%) সেমি । 

এখন নিউটনের মহাকর্ষ সুত্র থেকে আমর! পাই ছুটো বস্তুর মধে/ মহাকর্ষ বন 
বস্তু হুটোর ভরের গুণফলের সমানুপাতী এবং বস্তু দুটোর দূরত্বের বর্গের বিপরীত 
সমাহ্ুপাতী। তাহলে মহাকাশযানের ভর ও গ্রাম হলে পৃথিবী ও চন্দ্র মহাকাশ" 
যানকে যে বলে আকর্ষন করবে ত! হল যথাক্রমে 

00৬ 
ও টে ব্য ডাইন 

যখন ও হল মহাকর্ষ বক তাহলে আমাদের সর্ভাম্সারে 


000৬ 5 GmV বা MEET 
2 নে সাবা 72 (d-x)2 
INVA x 
বালান a নুন 2dx+ x2 
আমরা জানি GRE ভর চাদের ভরের প্রায় 81'5 গুণ অর্থাৎ V/m = 
815 


x =815 
সুতরাং ুত্র_ dx + এ 


84 
বা 80:58 - 163'0dx + 81°52 = 0 
বা *_202dx+ 1-012 =0 (80.5 দ্বারা ভাগ করে ) 
বা সহ - 2'020x+1'003d2=0 


(উৎপাদক করার সুবিধার জন সমীকরণের বাম পক্ষের শেষ পদ সামান্ঠ 
পরিবর্তন করা হল)। | 

বা (094) ((হ-12124)-0 

স্বত্রাং হয় x- 0:94 =0 অথবা ₹- 1'120=0 

তাহলে 0:9৫ বা 1124 


চিত্র 1( প্রশ্ন 201 ) 

d= 112 x 384000 কিমি = 430000 কিমি 

টু এখানে £ এবং হল সম আকর্ষণ বিন্দু, উভয় বিন্দুতেই পৃথিবী 
চন্সের আকর্ষণ সমান, তবে পার্থক্য হগ & বিন্দুতে পৃথিবী ও চন্দ্রের আকর্ষণ 

কাজ করছে বিপরীত দিকে 


এবং অনার দূরত্ব [-1.12 
(চিত্র ১)। 


কিন্তু 3 বিন্দুতে উত্তর আকর্ষণই কাজ করছে এক 


চন্দ্র উভয়ের আকর্ষণ সমান নন 
I 

| বাইরে অরেও অসংখ্য সম- 

আকর্ষণ বিন্দু আছে। প্রমাণ করা যায় যে &৪ কে ব্যাস ধর 8 

যাবে মেই গোলকের উপরিতপের যে কো! 
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tion of the Moon) এর ব্যাস.AB হচ্ছে মোটামুটি (430000 - 346000) 
কিমি বা 84000 কিমি। এই গোলকের ভিতর যে কোন বিন্দুতে চন্দ্রের 
আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়ে বেশী আর এই গোলুকের বাইরে যে কোন 
বিন্দুতে পৃথিবীর আকধণ বেশী । Y 

তাই বলে কিন্তু কোন মহাকাশযান চন্দ্রের আকর্ষণ গোলকের মধ্যে একবার 
প্রবেশ করলেই, (বিশেষ করে তার গতিবেগ সামান্ হলে ) এখানে পৃথিবীর 
তুলনায় চন্দ্রের আকর্ষণ বেশী বলে চন্দপৃষ্ঠে অবতরণ করবে এই ধারনা ঠিক নয়। 
এটা সত্যি হলে চাদে যাওয়া অনেক সহজ হত । কারণ তাহলে সাড়ে তিনহাজার 
কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট চাদের (কৌণিক ব্যাস আধ ডিগ্রির সামান্য বেশী ) 
প্রতি লক্ষ্য ন! রেখে 84000 কিমি ব্যাসের চাদের আকর্ষণ গৌলকের হি লক্ষ্য 
বাখলেই হত। কিন্তু দুটো কারণে এই ধারনা ভুল । 

* প্রথম কারণটি বুঝতে হলে মনে কর কোন মহাকাশযান আকর্ষণ গোলকে 
প্রবেশ করেছে। মনে রাখবে আকর্ষণ গোলকের ভিতর পৃথিবীর আকর্ষণ কিন্ত 
শূন্য নয় তবে চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে বেশী | কোন বস্তুর উপর যদি দুটো 
বল কাজ কক্পে আর এই বল দুটোর অভিমুখ যদি একই সরলরেখায় কিন্ত বিপরীত 
দিকে থাকে তবে বৃহত্তর বল যে দিকে কাজ করে বস্তটির ত্বরণও সেইদিকে হয় 
অর্থাৎ বস্তুটি সেইদিকে অগ্রপর হয়। কিন্তু বলহুটোর অভিমুখ একই সরলরেখায় 
না থাকলে কি হবে? এই ক্ষেতে বল দুটোকে একটি সামস্তরিকের দুই বাছ 
ধরলে এই সামস্তরিকের কর্ণ বরাবর বস্তুটি অগ্রদর হবে। তাহলে মহাকাশযানটি 
পৃথিবী চন্দ্র দরলরেখায় থাকলে সেটা চাদের দিকেই যাবে কিন্তু এই সরলরেখার 
বাইরে থাকশে ত চাদের দিকে না গিয়ে কোনাকুনিভাবে অগ্রমর হবে ( চিত্র ১.) 
স্থতরাঁং মহাকাশযান আকর্ষণ গোলছ্চে প্রবেশ করলেই যে চাদের দিকে যাবে 
তার কোন কথা নেই। 

দ্বিতীয় কারণটি আরও গুরুতর । চাদ নিজেও গতিশীল | স্থৃতরাং মহা- 
কাশযানটি যখন আকর্ষণ গোলকে প্রবেশ করবে তখন পৃ থবীর তুলনায় তার 
আপেক্ষিক গতি না দেখে চাদের তুলনায় তার আপেক্ষিক গতি কত তা দেখতে 
হবে।. পৃথিবীর তুলনায় চাদের আপেক্ষিক গতি. প্রতি সেকেওে প্রায় এক 
কিলোমিটার.। স্থতরাঁং পৃথিবীর তুলনায় মহাকাশযানের আপেক্ষিক গতি খুব 
সায়ান্ত হলেও চাদের তুলনার-তার আপেক্ষিক গতি এত বেশী হতে পারে যে 
চাদ্বের পক্ষে মহাকাশযানকে নিদের দিকে আকর্ষণ করা সম্ভব নাও হতে পারে । 
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তাহলে দেখতে হবে আকর্ষণ গোলকে প্রবেশ করার সময় চাদের তুলনায় মহা" 
ক্ষাশঘানের আপেক্ষিক গতি যেন চাদের দিকে থাকে। 

২০২। লাউডস্পিকারের শব্দ! 

একটি মাঠে একস্থানে একটি লাউডস্পিকার আছে আর ৩* মিটার দূরে আছে 
চারটে লাউ্পিকারের একটি গুচ্ছ। কোন্‌ জায়গা থেকে উভয় স্থানের লাউভ- 
স্পিকারের শব সমান জোড়ে শোনা যাবে? 

২০৩। কটি গাছ লাগানো যাবে? 

কোন স্থানে কয়েকটি গাছ লাগাতে হবে। যে কোন দুইটি গাছের মধ্যে 
সুরত সমান হলে সর্বাধিক কটি গাছ লাগানো সম্ভব ? 

২০৪। কজন শুধু নাচ জানে? 

তোমাদের স্থলে 530 জন ছাত্রী আছে। 
3460 জন নাচ ও গান দুটোই জানে, 130 জন নাচ ও সীতার দুইই জানে, 
180 জন গান ও সীতার দুইই জানে আর 50 জন নাচ, গান ও সাতার তিনটিই 
জানে। শুধু গান জানা এবং শুধু সীতার জানা মেয়ের সংখ্যা সমান হলে শুধু 
নাচ জানা মেয়ের সংখ্যা কত? ধরে নাও প্রত্যেক মেয়ে নাচ, গান ও সাভারের 
মধ্যে অস্ততঃ একটি জানে ৷ 

২০৫। কবার মিলিত হবে? 

ছটো লতা গাছ একই জায়গায় হয়েছে। 
লতা দুটো উপরে উঠছে। একটি লতা উঠ 
অন্য লতাটি উঠছে বিপরীত দিকে ঘুড়ে। 


পর এবং অপর লতা ৩ বার পূর্ণ গ্রদক্ষিণের পর উভয় লতা একটি ডালের নীচে 
এসে মিলিত হল। তাহলে মাঝখানে তারা কবার মিলিত হয়েছিল 1 
২০৬। মৌলিক ও যৌগিক অংখ্যা। 
রবের ঢের বড বে পূ "দেই অব ছাড়া অন্ত কোন 
উৎপাদক নেই তাকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা। যেমন ২, ৩, ৫, ৭, ১১১ ১৩, 
১৭, ১৪, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৭ ইত্যাদি । 


থে পূর্ণ সংখ্যা মৌলিক নয় তাকে বলে 
যৌগিক, যেষন ৪, ৬, ৮, ৯ ইত্যাদি (১ যৌলি ৯ 


এদের মধ্যে 350 জন গান জানে, 


পাশের একটা চন্দন গাছ বেয়ে 
ছে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুড়ে আর 
একটি লতা ৫ বার পূরন প্রদ্ক্ষিণের 


7 
9=3%3, ষদিও উভয় সংখ্যাই যৌগিক কিন্তু তাদের কোন সাধারণ উৎপাদক 
নেই । - 

দেখা যাচ্ছে পরপর দুটো মৌলিকের মাঝে সাধারণত কয়েকটি যৌগিক সংখ্যা 
খখাকছে। এখন প্রশ্ন হল. পরপর ছুটে। মৌলিকের মাঝে কটি যৌগিক সংখ্যা 
থাকবে তার কি কোন সর্বোচ্চ সীমা আছে? যেমন আমরা কি পরপর এমন 
দুটো মৌলিক বার করতে পারি যাদের মাঝখানে দশ লক্ষ বা এক কোটি যৌগিক 
খাকবে ? এর উত্তর হল এমন কোন সীমা নেই অর্থাৎ পরপর এমন দুটো মৌলিক 

বার করা যায়. যাদের মাঝে আমাদের খুমীমত যে কোন সংখ্যক-যৌগিক 

্জ'ছে। 

এটা প্রমাণ করতে হলে আগে জানতে হবে ৷! বা1- . ফ্যাক্টোরিয়াল ৯) 
কাকে বলে? এর মানে হল এক থেকে স্থরু করে 1 পর্যন্ত পরপর সব পুর্ণ 
সংখ্যরে গুণফল অর্থাৎ 017517-1. 2. 3.4: যেমন 31-1. 2,3 =6. 
|5=1.2.3.4'5=120 ইত্যাদি । এখন আমরা দেখাব 

[(n+11+2], (n+1)1+3], (n+ D+ 4] 

ইত্যাদি [n+1!+0n+1 ] পৰ্যন্ত 

এই ॥টি পরপর পূর্ণ সংখ্যায় সবকটিই যৌগিক ৷ 

যেমন প্রথম সংখ্যা (॥4+114+2=1. 2. 3.::(n4+1)4+2 এর উভয় 
পদের উৎপাদক 2 অর্থাৎ সংখ্যাটি 2 দ্বারা বিভাজ্য স্থতরাং যৌগিক । 

দ্বিতীয় সংখ্যা (104+114+3=1.2.3.:. (॥1+1)+3 এর উভয় পদের 
উৎপাদক 3, স্থতরাং সংখ্যাটিও ওদ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ যৌগিক। 

তৃতীয় সংখ্যা (1+1)!+4=1. 3. 2, 4.5:::(14+1)4+4 এর উভয় পদের 
উৎপাদক 4 অর্থাৎ স্যখ্যাটি 4 দ্বারা বিভাপ্য তাহলে যৌগিক। 

এইভাবে শেষ সংখ্যা (1+1)!+(41) এর উভয় পদ (৷+1) ছারা 
ববিভাজা, তাহলে সংখ্যাটিও (০71) দ্বার! বিভাজ্য অর্থাৎ যৌগিক। তাহলে 
প্রমানিত হল এই টি পরপর সংখ্যার প্রত্যেকটিই যৌগিক। 

এখন আমর যতগুলি খুনী পরপর যৌগিক সংখ্যা বার করতে পারি। যেমন 
পরপর দশটি যৌগিক লিখতে হলে প্রথমটি হবে 

; (511)1+2-(1071)17+8 11172 39816802 
তাহলে পরপর দশটি যৌগিক হল 39816802, 39816803. 39816811 
অবশ্য এর চেয়ে ছোট পরপর দশটি যৌগিক সংখ্যার আরও উদাহরণ আছে। 


$8 


যেমন 114, 115-..126 হুল পরপর তেরোটি যৌগিক সংখ্যার একটি উদাহরণ |, 
২৭। আমাদের জান! সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যা । 
মৌলিক সংখ্যার কি কোন উর্ঘসীমা আছে? অর্থাৎ এমন কোন মৌলিক 
সংখ্যা কি আছে যার চেয়ে বড় সব সংখ্যাই যৌগিক? এর উত্তর হল এমন কোন 
উর্ধসীমা নেই । 
এর আগে দেখানো হয়েছে পরপর ছুটে! মৌলিকের মধ্যে যে কোন সংখ্যক' 
যৌগিক থাকতে পারে । এ থেকে মনে হতে পারে মৌলিক সংখ্যাগুলি যতখুমী 
বড় হতে পারে না৷ কিন্তু ইউক্লিড দেখিয়েছেন এই ধারণা ভূল? এটা প্রমাণ 
করতে হলে ধরে নাও সবচেয়ে বড় মৌলিক ]ব। y 
তাহলে 2২17] সংখ্যাটি নিশ্চয়ই যৌগিক হবে কারণ এটা 1 এর চেয়ে” 
বড়। স্থতরাং ট1+1 এর নিশ্চয়ই অন্ততঃ ছুটি মৌলিক উৎপাদক থাকবে! 
কিন্তু N!+1=1. 2. 3. 4...N+1 সংখ্যাটিকে 2 থেকে সুরু করে টব পর্ষস্ত: 
যে কোন সংখ্যা দিয়েই ভাগ করা হোক না প্রতিক্ষেত্রেই তাগশেষ থাকবে Sl 
তাহলে এর 2 থেকে টব পর্যন্ত কোন উৎপাদকই থাকতে পারে ন৷। আর যেহেতু 
N এর চেয়ে বড় কোন যৌলিক সংখ্যাই নেই তাহলে ২!4-1 এর কোন: 
মৌলিক উৎপাদকই থাকতে পারে না, অর্থাৎ 1414-1 সংখ্যাটি মৌলিক। ' 
তাঁহলে আমরা একটি স্ববিরোধী সিছাস্তে এসে পৌছচ্ছি। স্থতরাং আমরা 
যা ধরে নিয়েছি তা ভুল অর্থাৎ সবচেয়ে বড় কোন মৌলিক সংখ্যা থাকতে 
পারে না। 


তবে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় যে মৌলিক সংখ্যার স 


দ্ধান পাওয়া গেছে তা হলে, 
22881 


=], এই সংখ্যাটিতে প্রায় সাতশ অঙ্ক আছে। 


এই প্রসঙ্গে মনে রেখ 1, 2,3, 4.*ইত্যাদি পরপর পূরণসংখ্যাগুলকে বলে 
স্বাভাবিক সংখ্যা (Natural Numbers ) 2 

২০৮। কখন গুণফলের মান সবচেয়ে বেশী ? 

কোন রাশির সর্বোচ্চ বা সর্বনিয় মান কত এবং কোন্‌ ক্ষেত্রে রাশিটির মান, 
সৰ্বোচ্চ বা সর্বনিয় হবে তা অনেক সময় আমাদের জানার প্রয়োজন হয়| এই 
পয এবং এর পরের ছটি প্রশ্নে এই ধরনের সমস্য! নিয়ে আলোচনা করা হ্ল। 
সাধারণতঃ ডিফারেনশিয়াল,ক্যালুলাসের সাহায্যে এই সব প্রশ্নের স 
কর! হয়। তবে এখানে বীজ্গণিতের পদ্ধতির 


করা৷ সম্ভব সেইরকম কয়েকটি সহজ প্রশ্ন দেওয়া 


মাধান 


সাহায্যে যে সব সমন্তার সমাধান, 
হ্‌ল। 
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কোন প্রদত্ত সংখ্যা কিভাবে ছুই অংশে ভাগ করলে অংশঘয়ের গুণফলের 
মান সর্বোচ্চ হবে? এখানে সংখ্যাটি পূর্ণসংখ্যা নাও হতে পারে এমন কি 
খণাত্মকও হতে পারে। 

মনে কর সংখ্যাটি 2 অর্থাৎ সংখ্যাটির অর্ধেক-৪। স্থতরাং একটি অংশ 
এ+ হলে অপর অংশ হবে 2a-(a+২)=22-a-Xx=a-X| তাহলে 
অংশদ্বয়ের গুণফল- 2470৫ _ x) -৪এ _ 9 

বোঝা যাচ্ছে ঘঃ এব মান যত কমবে গুণফলের মান -তত বাড়বে। এখন. 
মঃ এর সর্বনিয় মান শৃন্ত কারণ হ বাস্তব সংখ্যা বলে ২2 সর্বদা ধনাত্মক 
সৃতরাং গুণফলের সর্বোচ্চ মান =এ2 -0= ৭2 এবং প্রথম অংশ-৪+স-৪+0 
= ও দ্বিতীয় অংশ-৪-_্-৪- ০৯৪/%০-0 বলে x এর মান 0)" 
অর্থাৎ সখ্যাটিকে দুটো সমান অংশে ভাগ করতে হবে। 

উদাহরণ : সংখ্যাটি 10 হলে প্রত্যেক অংশ হবে 5 এবং সর্বোচ্চ গুণফল 
-5১5-25, সংখ্যাটি - 41 হলে প্রতি অংশ= _-4&.- - 205 

এইভাবে দেখানো যায় যে কোন সংখ্যাকে যতগুলি খুশী অংশেই ভাগ কর! 
হোক না কেন তাদের গুণফল সর্বোচ্চ হবে যদি প্রত্যেক অংশ সমান হয়। 


২০৯। কখন যোগফল সবচেয়ে কম? 


ছুইটি সংখ্যার গুণফল খ্রবক বা নির্দিষ্ট থাকলে কখন তাদের যোগফল 
সর্বনিয় হবে? এখানে সংখ্যাদবয় ধনাত্মক । 


মনে কর গুণফল =এ*, তাহলে একটি সংখ্যা »৪ হলে অপর সংখ্যাটি 
2 সুতরাং তাদের যোগফল = =? +35 
PEL ED ৪1882 a ৪55 ৪ )2 
এখন X + = (5) +(2) 2x. +2.x = (=- ৭0428 
স্থতরাং যোগফলের মান সর্বনিয্ হবে যদি (₹)+-০ হয় অর্থাৎ 
*_-= =0 হয় বা = এ বা হ* = হয়। তাহলে প্রথম সংখ্যা ৫ এবং 
অন্ত নংখ্যা-৪৪৪--৪। অর্থাৎ সংখ্যার পরস্পর সমান এবং প্রত্যেক 


সংখ্যাই প্রদত্ত গুণফলের বর্গযূলের সমান । 
অঙ্ক-_6 
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উদাহরণ £ গুণফল 144 হলে প্রত্যেক সংখ্যা »/144-12 এবং 
খায়ের থোগফল-124+12-24. 

অনুরূপভাবে যে-কোন সংখ্যক সংখ্যার গুণফল ঞ্বক হলে তাদের যোগফল 
ঘর্বনিষ্ন হবে যদি প্রত্যেক সংখ্যাই সমান হয়। 


২১০। স্বল্পতম দুরত্ব কত? 


দুটে৷ রেল লাইন লম্বভাবে ছেদ করেছে। একটি ট্রেন ছেদবিন্দু থেকে 
30.কিমি দূরবর্তী স্টেশন থেকে প্রথম লাইন বরাবর ছেদবিন্দুর দিকে মিনিটে 
800 মি বেগে রওনা হল। একই সময়ে আরেকটি ট্রেন ছেদবিন্দু থেকে 60 
কিমি দূরবর্তী অন্য স্টেশন থেকে দ্বিতীয় লাইন বরাবর মিনিটে 600 মি বেগে 


রি a 


চিত্র 1 (প্রশ্ন 210) 


চিত্ৰ 2 (প্রশ্ন 210) 
ছেদবিন্দুর দিকে রওনা হল। কতক্ষণ পরে ট্রেনছুটোর মধ্যে দূরত্ব সবচেয়ে কম 
হবে আর এই স্বল্পতম দূরত্ব কত? 
প্রথম চিত্রে প্রথম ট্রেন ০ থেকে এবং দ্বিতীয় ট্রেন B থেকে 0 এর দিকে 
রুনা হচ্ছে। মনে কর * মিনিট পরে ট্রেন দুইটি যখন যথাক্রমে P এবং K 
বিন্দুতে তখন তাদের দূরত্ব সবচেয়ে কম আর এই দূরত্ব চা-এ কিমি। 
তাহলে 0P=800% মিটার-08% কিমি এবং P0=(30-0:8%) কিমি, 
আবার BK =600x মিটার-0:6& কিমি এবং K0=(60-0:6%) কিমি। 


সুতরাং PU মমকোণী ত্রিতু্গ থেকে পিধাগোরানের উপপা অনুসারে পাচ্ছি 
চা2-099+120হ 


-ব৷ ও৪-(30-08৯)০+(60-06)5 
ব! 0? =900- 48x + 0'64x2 +3600 — 72x + 0°36x2 


9]. 


বা হএ-য৪-12084-4500 
বা স2_120%44500-এ০-0 
হুতরাং x= 20% V14400—18000-+ dus 
2 


=120+ 4482-3600 
2 


_120352 /u2— 900 
ERY G32 
বা ২x=60£ /u£2—-900 
" এখন = মিনিটের সংখ্যা বোঝাচ্ছে বলে তার মান কখনও কাল্পনিক হতে 
পারে না (অঙ্কের মজা প্রশ্ন -__২১৬ ), তাহলে { 
u2— 900>0 
বা ৪০১৯900 বা ৮১৯৪০ 
স্থতরাং এ এর সর্বনিয্ন মান হল 30 অর্থাৎ ট্রেন দুটোর মাঝে সর্বনিষ্ন দুরত্ব, 
30 কিমি। আর এ-30 হলে এ-9০0০-0 এবং »-6০- /0=60 
অর্থাৎ 60 মিনিট পরে ট্রেন দুটোর মাঝের দূরত্ব সর্বনিষ্ন হচ্ছে। 
দেখা যাক 60 মিনিটে কোন্‌ ট্রেন কতদূর যাচ্ছে। এখন PO=(30- 
0:8৯) কিমি-(30-0:৪১৯60) কিমি---18 কিমি এবং K0=(60- 
0:6৯) কিমি=(60-0:6%60). কিমি-24 কিমি। তাহলে ছোদবিন্দু 
থেকে প্রথম ট্রেনের দুরত্ব_18 কিমি অর্থাৎ প্রথম ট্রেন ছেদবিন্দু অতিক্রম করে 
আরও 18 কিমি অগ্রসর হয়েছে । আর ছেদবিন্দু থেকে দ্বিতীয় ট্রেনের দূরত্ব 
24 কিমি। সুতরাং তাদের অবস্থান প্রথম চিত্রের মত না হয়ে হবে দ্বিতীয় 
চিত্রের মত। 
দেখতে পাচ্ছ ট্রেন দুটোর অবস্থান আমরা য| ভেবেছিলাম সেরকম না হয়ে 
অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা ভুল ছবি অশীকা সৃত্বেও সমীকরণ: কিন্তু 
সঠিক উত্তরই দিয়েছে। এর আগে আমরা সমীকরণের অপাধারণ বুদ্ধি ও 
অন্তর্দ্টির পরিচয় পেয়েছি (অঙ্কের মজা প্রশ্ন--১৮৮ এবং ১৮৯)। এখানে শুধু 
সমীকরণের আশ্চর্য বুদ্ধিই নয় খেইসঙ্গে আমাদের ভুলের প্রতি তার অসাধারণ 
সহনশীলতার পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে ! 


92 


২১১। স্টেশন কোথায় হবে? 


একটি স্টেশন & থেকে 2 বরাবর রেল্‌ লাইন চলে গেছে, একটি গ্রাম 
P থেকে রেল লাইনের দূরত্ব 15 কিমি অর্থাৎ PB লম্ব-15 কিমি। তাহলে 


টু সর? RY 


8 
(kA is 


৩টি ও (প্রশ্ন 2,4) 


লাইনের কোন্‌ স্থানে একটি নতুন স্টেশন 0 স্থাপন করলে A থেকে P তে 
সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে? ট্রেনের গতি মিনিটে 600 মিটার এবং 
০৮ রাস্তায় বাসের গতিবেগ মিনিটে 300 মি (চিত্র ৩)। 
মনে কর AB=এ কিমি, 0CB=x কিমি তাহলে AC=(a-x) কিমি 
এবং -CP= 4/0857+৮৪- এত = +/হ7 চু কিমি 
সুতরাং মিনিটে 06 কিমি হিসেবে AC যাওয়ার সময় এবং মিনিটে 0:3 
কিমি হিসেবে ০৮ যাওয়ার সময় হল যথাক্রমে ' 
88 ক মিনি এবং $= 25 মিনিট 
তাহলে £ থেকে P তে যাওয়ার মোট সময় ও মিনিট হলে 
i ETT 
ও + Nx টে ৪ 
বা, ৪০72 454 2চ্ঠি 06 
বাঃ 2 \x24+225=x+06 U—a 
বাগ LV T2225 xD 006৮5 
বা, 4( 87225 )= 32 + 2x4 D2 
বাঁ, 38৪-2০+900---0 


(06 দ্বার! গুন করে) 


P ধরে ) 
(বর্গ করে) 


*-২৮৬এএচ্ত UU 
23 


রাস. ২/4০৯-হ7টট 
চা ১১ 
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এখন ৮-0'6এ-৪ বলে ০ সর্বনিষ্ন হলে এ ও সর্বনিয় হবে এবং বিপরীত- 
ক্রমে। লক্ষ্য কর ০১0 কারণ ০-2/2হনহহ5_»১৯- ৯0 
এখন = বাস্তব বলে 46*2700>0 
বা, 4০2700 বা, ০১675 বা ০১৯ ২675. 
হ্ৃতরাং এর সর্বনিষ্ মান /675 এবং এইক্ষেত্রে 
৮০ ৯/675 1503 


»-৪7-785-58:555457565 


স্থতরাং 0B=8'66 কিমি নি নতুন স্টেশন স্থাপন করতে হবে 9 থেকে 
866 কিমি দূরে । দেখা যাচ্ছে নতুন স্টেশনের অবস্থান এ অর্থাৎ AB দূরত্বের 
উপর নির্ভর করছে না। 

এখন & বা AB<8'66 হলে কি হবে? এক্ষেত্রে কোন নতুন স্টেশন 
স্থাপন করার প্রয়োজনই হবে না শুধু AP রান্তা তৈরি করলেই হবে (ছবিতে 
AP বাস্তা) 

প্রশ্ন হতে পারে ৫-৩8'66 হলে সমীকরণের উত্তর অনুযায়ী ট থেকে 8:66 
কিমি দূরে ০-তে নতুন স্টেশন স্থাপন করলে কি হবে? এক্ষেত্রে AC ট্রেনে 
গিয়ে CP বাসে যেতে হবে। স্পষ্টত: এতে সোজাস্থজি AP বাসে যাওয়ার 
চেয়ে সময় বেশী লাগবে। তাহলে সমীকরণ কি ভূল করল? 

না, তা ঠিক নন্ন। আসলে ৪-৩8'66 হলে ৭-0 হচ্ছে অর্থাৎ AC 


পথ অতিক্রম করার সময় 
ধনাত্বক। তাহলে সমীকরণ কিছু ভুল করে নি কিন্তু বাস্তবের সর্ত ( অর্থাৎ 
কোন পথ অতিক্রম করার সময় খণাত্মক হতে পারে ন!) সমীকরণ গঠন করার 
সময় মানা হয় নি বলেই এই তুলটা হচ্ছে। 

স্থতরাং বুঝতে পারছ সমীকরণের উত্তর সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে 
বাস্তবের সর্ত সমীকরণ গঠন করার সময় ঠিকমত মান! হয়েছে কিনা সেই দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 


২১২। ঘেরা জায়গার দৈর্ঘ প্রস্থ কত হবে? 

একটি মাঠের একদিকে দেওয়াল আছে। বাকি তিনদিকে বেড়া দিতে 
হবে। মোট বেড়ার দৈর্ঘ 100 মিটার হলে সবচেয়ে বড় যে আয়তাকার স্থানকে 
বেড়া দিয়ে ঘের! যাবে তার দৈর্ঘ প্রস্থ কত? 
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মনে কর ঘের! জায়গার দৈর্ঘ ৪ মি এবং প্রন্থ মি। বেরা জায়গার এক- 


দিকের দৈর্ঘ বরাবর দেওয়াল আছে। . তাহলে বেড়ার দৈর্ঘ (৪+2৮) মি 
অর্থাৎ ৪+-2৮-100 তাহলে ৪-100-__2১। 


আবার এই স্থানের ক্ষেত্রফল ৭৮ বর্গ মিটার। এখন ৪৮- 000-__2১)৯, 


তাহলে 2২১-2৮1০০--2১)। আবার 24 এর মান সর্বোচ্চ হলে এ এর 
মানও সর্বোচ্চ হবে। 


এখন 2০+৫.00--2৮)100 অর্থাৎ খ্রবক, আমরা জানি দুটো! সংখ্যার 

যোগফল ঞ্বক হলে তাদের গুণফল সর্বোচ্চ হবে যদি তারা সমান হয় (অঙ্কের 

মজা--২০৮)। স্থতরাঁং 25 বা ab এর মান সর্বোচ্চ হবে যখন 2০৯100-_- 

26 বা 4১-100 বা ৮-25, তাহলে ৪-100--2১৯-10০--2'50-501 
সুতরাং ঘেরা জায়গার দৈর্ঘ 50 মিটার এবং প্রস্থ 25 মিটার । 


২১৩। সবচেয়ে মোটা বীম! 


একটি চোঙাকতি বা বেলনাকার মোটা কাঠের গুড়ি আছে। 


এ থেকে 
সবচেয়ে বড় যে আয়তাকার (চারকৌণা ) বীম তৈরি করা যাবে তার দৈর্ঘ 
প্রস্থ কত? 


মনে কর গু'ড়ির ব্যাস ০ এবং বীমের ক্রসদেকমানের দৈর্ঘ প্রস্থ যথাক্রমে 
2*, আবার ক্রদসেকদানের ক্ষেত্রফল 2, তাহলে 
ab এর মানকে সর্বোচ্চ করতে হুবে। 
এখন ৪১৪ এর মান সর্বোচ্চ হলে এ এর 
মানও সর্বোচ্চ হবে। এখানে এ? এবং 0 


৪ও?১। স্বতরাং a24+6৮2= 
এই ছুটো সংখ্যার যোগফল ০5 ধ্রুবক, 
সতরাং তাদের গুণফল ৪১ সর্বোচ্চ হবে 


টা যখন ৭2 = 2 অর্থাৎ ৪-৮ (প্রশ্ন ২০৮ )। 


| ৬ ঃ 
চত 4 (প্রশ্ন 216) হলে দেখা যাচ্ছে বীমের ভ্রদসে 


পানের. দৈর্ঘ ও প্রস্থ সমান অর্থাৎ 
কসসে কমানকে একটি বর্গ হতে হতে হবে (চিত্র 4)। 


অঙ্রূপভাবে দেখান যায় যে নির্দিষ্ট পরিদীমা বিশিষ্ট একটি আয়তাকার 
মাঠের ক্ষেঅফলকে সর্বোচ্চ করতে হলে এর দৈর্ঘ ও গ্রন্থ সমান হতে হবে। 


9চ 
২১৪। মাঠের আকার কি হবে? 


একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট আয়তাকার মাঠের পরিসীমা সর্বনিম্ন হলে এর 
দৈৰ্ঘ ও প্রস্থের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকবে? 


২১৫। দ্বিঘাত সমীকরণে একটি সতর্কতা । 
মনে কর নীচের দ্বিধাত সমীকরণটি দেওয়া আছে। 


48৮৫ 
2X 76 
খুবই সহজ সমীকরণ । কিন্ত নীচের মত সমাধান করতে গেলে ভুল হবে। 
2৯42২ 874 
2x 76 
বা. - [যু দ্বারা ভাগ করে ] 
’ 2x x+6 
বাঃ 2x=*২+6 
বা, &-6 - 
এটা নীচের মত সমাধান করতে হবে। 
এ ভিজ 
2x 76 


বা, (41 (76) 2য(4) 
বা, জেন) (স+6)-2x -4)-0 
বাঁ, (74) 1476-2&)-0 
বা, (হ্র4) (+-6)৯০ 
সুত্র! হয় 8-_4=0 অথবা =২+6=0 
বা, এ বা, স=6 
স্থতরাং *=4, 6 k 
দেখা যাচ্ছে আগের পদ্ধতিতে করলে *= 4 এই বীজটি পাওয়। যাচ্ছে না! 
এর কারণ আগের পদ্ধতিতে সমীকরণের উভয় পক্ষকে »--4 দ্বারা ভাগ করা 
হয়েছে। এখানে ₹=4 বলে =-_4=0, তাহলে উভয় পক্ষকে আসলে 0. 
দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি কোন রাশিকে কখনও 0 দ্বারা 
ভাগ করা যায় না (অঙ্কের মজা--৮২)। আর 0 দিয়ে ভাগ করার জন্তই 
== 4 এই বীজটি পাওয়া যায় নি। 
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সুতরাং কোন সমীকরণকে কখনও * যুক্ত (বা! অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত ) কোন 
রাশি দ্বারা ভাগ করবে না। 

২১৬। কাল্পনিক সংখ্যা ! 

আমরা ঘদি ?__9=0 এই সমীকরণটি সমাধান করতে যাই তাহলে পাব। 

x2—9=0 
ভা ০ == EOE EE 
কিন্তু »৪+9--0 এই সমীকরণটি সমাধান করতে গেলে কি হবে? 
x2+9=0 
বা ₹2=-9 বা২= £ /=5 

কিন্তু আমরা জানি যে কোন ধণাত্মক বা খণাত্মক সংখ্যার বর্গ সর্বদা ধনাত্মক 
হয়। তাহলে কোন ধণাত্মক সংখ্যার <গঁ যূল নির্ণয় করা অসম্ভব। সুতরাং 
9 একটি অর্থহীন চিহ্ন। কিন্ত 47 কে অর্থহীন মনে করলে »৪+-9-0 
সমীকরণের কোন বীজ পাওয়া যায় না। 

এই অন্থৃবিধা দূর করার জন্য এমন ধরনের নংখ্যাকল্পনা কর! হয়েছেঘাকে সেই 
একই মংখ্যা দ্বার! গুণ করলে গুণফল ( অর্থাৎ এই সংখ্যার বর্গ) খণাত্মক হবে। 
এই ধরনের সংখ্যাকে নাম দেওয়া হল কাল্পনিক সংখ্যা ((maginary number) | 
তাহলে /--9 একটি কাল্পনিক সংখ্যা, /3 এর সংজ্ঞা হল এটি এমন একটি 
সংখ্যা যাতে 4--9% 4/-5--9 হয়। সাধারণভাবে +--৫১৫ 08 
ঞ সি, 

মুল কাল্পনিক সংখ্যা হল */- কারণ একে আর সরল করা সম্ভব নয়, 
৭7 কে imaginary কথার প্রথম অক্ষর ? দ্বারা বোঝান হয়। 
৮5১85 222 

সাধারণ সংখ্যাদের বলা হয় বাস্তব সংখ্যা ( Real numbur )। বাস্তব 
সংখ্যার বর্গ সর্বদা ধনাত্মক আর কাল্পনিক সং 


খ্যার বর্গ সর্বদা খণাত্মক। 
যে কোন কাল্পনিক সংখ্যাকে i দ্বারা প্রকাশ করা যায়, যেমন »/_ 
= J—Ixa= /—ix এহ 1421 মনে রাখবে 
(J—a)?= 45৮ Jax ২/5158 4255৪ 
নংজ্ঞাহসারে (-৪)০- 4-2৯ EEE 


/—b=iVaxiJ/b=i2 Vab=—V ab 


তাহলে 


কারণ 
এইভাবে / =X 
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কারনিক সংখ্য অন্তৰত করার ফলে সংখ্যা পদ্ধতি (Numb system) 
আরও বিস্তৃত হয়েছে। কাল্পনিক সংখ্যা বীজগণিতের সব নিয়মই মেনে চলে। 
শুধু মনে রাখতে হবে 12---]. এবং i= 47৯4 _র্ত 4০7)0) 
= /I=1 (৯ হল অপমতা চিহ্ন অর্থাৎ উভয়পক্ষ অসমান যেমন 375 )। 

একটি বাস্তব সংখ্যা এবং একটি কাল্পনিক সংখ্যার যোগফল বা বিয়োগফলকে 
বলে জটিল সংখ্যা (Complex number) | যেমন 2+ 455-27+1%3, 
7--4/-7-7-7২16-7--41 বা সাধারণভাবে +56, ৪710 এর 
বাস্তব অংশ হল ৪ এবং কাল্পনিক অংশ ib। 

বিজ্ঞনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাল্পনিক সংখ্যার অনেক প্রয়োগ অছে। 


২১৭। অনন্ত অঙ্কের সংখ্যা । 
তোমরা হয়ত লক্ষ্য করেছ ছুটো সংখ্যার শেষ অঙ্ক 1 হলে তাঁদের গুণফলের 
শেষ অঙ্কও 1 হবে, যেমন 1] ১৫21 23] এইভাবে শেষ অঙ্ক 5 হলে গুণফলের 
শেষ অঙ্কও 5 হবে, যেমন 15 ৮:35 525, আবার শেষ অঙ্ক 6 হলেও গুণফলের 
শেষ অঙ্ক 6 হবে, যেমন 16%26=416। শেষ অঙ্ক অন্য কিছু হলে কিন্ত 
এরকম হবে না, যেমন 12% 62= 744 
এখন দেখা যাক এমন কোন ছুই অঙ্কের গ্র“প আছে কিনা, ঘা যে সব সংখ্যার 
শেষে আছে এমন ছুটো সংখ্যার গুণফলের শেষেও একই গ্রপ সর্বদা থাকবে। 
প্রথম ক্ষেত্রের শেষ অঙ্ক 6 থেকে স্থরু করা যাক। তাহলে 6 এর আগে (বাদিকে ) 
“এমন একটা অঙ্ক বসাতে হবে যাতে এই ছুই অঙ্কের গ্র,পের উপরের ধর্ম থাকে। 
মনে কর এই অঙ্ক হল ০, তাহলে নির্ণের ছুই অঙ্কের গ্রুপ হল 10276 
এখন এই গ্রুপ শেষে আছে এমন তিন অঙ্কের সংখ্যার সাধারণ রূপ হল 
1008-+109+6, 100+10246 ইত্যাদি । 
স্থতরাং এরকম ছুটো৷ সংখ্যার গুণফল হল (1008+ 10p + 6) (10074 
10p +6) = 10000ab-- 1000ap+ 1000bp + 600a + 600b-+ 100p° + 
120p+ 36 
এই গুণফলের শেষ ছুটো পদ ছাড়! বাকি সব পদই 106 দ্বারা বিভাজ্য । 
সুতরাং এই গুণফলের শেষ দুই অঙ্ক 10276 হবে যদি 120p+36- 
(10p+6:=110p+30=100p-+ 10p +30 =100p + 10 (p+3) 
সংখ্যাটি 100 দ্বারা বিভাজ্য হয়। এটা হবে একমাত্র যদি +3=10 হয় 


98 


অর্থাৎ D=7 হয়। স্থতরাং ছুই অঙ্কের গ্রুপ হুল 76, যেমন 176% 476= 
837761 
এ থেকে আরও বোঝা যায় শেষে 76 আছে এমন যে কোন সংখ্যার যে 


কৌন সাতের শেষেও 76 থাকবে যেমন 3762-141376, 57683 = 
191102976 


এবার আমরা একই ধর্ম বিশিষ্ট তিন অঙ্কের গ্রুপ বার করব। আগের মতই 
মনে কর 76 এর আগের অঙ্ক », তাহলে নির্ণের তিন অঙ্কের গ্রপ হল 1009+ 
76 স্থতরাং 1006476 শেষে আছে এমন দুটো সংখ্যার গুণফল হুল (10002 
+ 100p+76)  (1000b-+100p-+76)= 1000000ab + 100000ap + 
100000bp-+- 760004 + 760006 + 10000p2 + 15200p+5776 


এই গুণফলের শেষ দুটে| পদ ছাড়া বাকি সব পদই 1000 দ্বারা বিভাজ্য ৷ 
তাহলে এই গুণফলের শেষ তিন অঙ্ক 1004-76 হবে যদি 

15200975776--01006+ 76) = 15100p+ 5700 = 15000p + 
100p+ 5000 + 700 = 15000p 4- 5000+100 677) সংখ্যাটি 1000 ' 
দ্বারা বিভা্য হয়। অর্থাৎ যদি 100 (97) সংখ্যাটি 1000 দ্বারা বিভাজ্য 
হয়। এটা হবে যখন চ+7= 10 বা P=3 

স্থতরাং নির্ণের তিন অঙ্কের গ্রপ হল 376 
7397376। আগের মতই 376 শেষে আট 
কোন ঘাতের শেষেও 376 থাকবে। 


» যেমন 1576 ৮5376 = 
ছ এমন যে কোন সংখ্যার যে 


একইভাবে প্রমাণ করা যায় এমন চার অঙ্কের গ্রপ হল 9 76, পাচ অঙ্কের 
গ্রপ 09370, ছয় অঙ্কের 109376, সাত অঙ্কের 7109376 ইত্যাদ্ি। 

এইভাবে ব৷ দিকে যতথুশী অঙ্ক বশানো ঘায়। 
সনস্ত অঙ্কের সংখ্যা পাব যেমন, ...7109376 I 


একটি আশ্চর্য ব্যাপার, এই অনস্ত অঙ্কের সংখ্যা ₹* == সমীকরণকে সিদ্ধ 
করে। এর কারণ হল (. 7109376,2 = 


= :-. 7109376 

শেষ অঙ্ক 6 থেকে আমর! .. 7109376 এই অনন্ত অঙ্কের সংখ্য। পাচ্ছি। 
একই ভাবে শেষ অঙ্ক 5 থেকে আমর] পরপর এই গ্রপগুলি পাব যথা 528৮ 
625, 0625, 90625, 890625, 2890625 ইত্যাদি । যেমন 10625 ২. 
30625 = 325390625 


এর ফলে আমর! একটি 


99 


এভাবে আমরা আরও একটি অনন্ত অঙ্কের সংখ্যা পাচ্ছি':-28906251 

দেখানো যায় যে এই অনন্ত অঙ্কের সংখ্যাটি নীচের সংখ্যার সমান 
[[1 (52)2)5]2]5" 

আগের মতই এই অনন্ত অঙ্কের সংখ্যাও »2- সমীকরণকে পিদ্ধ করে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে হ£ == সমীকরণের ছুটো সাধারণ (সসীম ) বীজ অর্থাৎ 0 
এবং 1 ছাড়াও দুটো! অনীম বীজ অর্থাৎ'::7109376 এবং::2890625 আছে। 
দশমিক অঙ্ক সাতন পদ্ধতিতে এই সমী করণের অন্য কোনও বীজ নেই। 

এই দুটো অনস্ত অঙ্কের সংখ্যা ঘ” = সমীকরণকেও সিদ্ধ করে যখন 1 
একটি ধন পূর্ণসখ্য।। এই সমীকরণের এ ছাড়াও চটি বীজ আছে। 

মনে রেখ দশমিক ব্যতীত অন্ত অঙ্কপাতন পদ্ধতিতেও অনস্ত অঙ্কের 
সংখ্যা আছে। 

শেষ অঙ্ক 1 থেকে কিন্ত আর কোন এই 'ধরণের গ্রুপ পাওয়া যায় না। 
আগের মতই মনে কর এরকম ছুই অঙ্কের গ্রুপের বা দিকের অঙ্ক ০, তাহলে 
এই গ্রুপ হল 106+ 1,সুতরাং এরকম ছুটে সংখ্যার গুণফল (100a + 10p +1) 
(100b-+10p+ 1)= 10000ab4+- 1000ap + 1000bp + 1002+ 100b-+ 
100p2 + 20p +1 1) 

এই গুণফলের শেষ ছুই অঙ্ক 10041 হবে যদি 

209+1--(1024+1)-100 সংখ্যাটি 100 দ্বারা বিভাজ্য হয়। এটা 
হতে পারে একমাত্র ০10 হলে কিন্তু একটি অঙ্ক বলে এর মান 0 থেকে 
9 এর মধ্যে কোন পূর্ণপখ্যা হবে । স্বতরাং ০10 হতে পারে না অর্থাৎ 
এরকম কোন দুই অঙ্কের গ্রুপ নেই । ' 

২১৮। মেষশাবকের দাম কত? 

প্রাচীনকালে দুজন গরু বিক্রেতা একপাল গরু বিক্রয়, করে পালে যত গরু 
ছিল প্রত্যেক গরু পিছু তত টাকা পায়। এবার তারা এই টাকা দিয়ে প্রতি 
মেষ 10 টাকা হিসাবে একপাল মেষ ও একটি মেযশাবক কেনে । এখন তারা 
এগুলি সমান ভাগ করে নেয় এবং একজন একটি মেষ বেশী পায় আর অন্যজন 
পায় মেষশাবকটি এবং সেই সঙ্গে কিছু টাকা । 

বলতো মেষশীবকটির দাম কত এবং দ্বিতীয় জনই বা কত টাকা পায়? 

২১৯। লগারিথম্‌। 

বীজগণিতকে অনেক সময় বলা হয় সাতটি প্রক্রিয়ার গণিত। যোগ, বিয়োগ, 


স্থতরাং বাকি থাকে 


x+l 7] 
তত লী টি ডিম। 


তাহলে দ্বিতীয় জন পায় 
11%-1)) 1 x+1 
দু (+5 কব টিডিম' 


এইভাৱে তৃতীয় ক্রেতা পায় 


সুতরাং, 
EEE 


2 —ব=* 


8 


বা, (₹+1) [3+ |=* 


1 
8 
ব৷, (+1) চা 


এটা একটা গুপোতীয প্রগতির ( Geometrical Progression ) অঙ্ক । 
এর সুত্র ব্যবহার করলে 


৬৪83, 1 

MEE 

1 
বা AA 

উট 
বা, 41৯25 
বা, X=23_1 
বাঃ ২X=7 
৩। অতেরোটা 


ছেলেরা ভাগ ‘ক সমান নয় ভ।গ করতে! 
করতে না পেরে তাদের মামার জেল বসা নি 
j তাহলে মোট হাতি হল আঠারোটা। সুতরাং 
বড় ছেলে ৫ রে 
পল আঠারোর অর্ধেক অর্থাৎ নটা, মেজ পেল ১৮৯৯ বা ৬টি আর 


ত 


পেল ১৮৯ ই বা ছুটো। তাহলে তিনছেলে মিলে মোট পাচ্ছে ৯+৬৮২-১ এটি 
হাতি । আর মামাও তীর হাতি ফেরৎ পেয়ে গেলেন। ৃ 

এখানে রহস্যটা হচ্ছে ২+উ+3- 3, ১ নয় কিন্তু। সেইজন্যই ১৮টি হাতি 
কে এইভাবে ভাগ করলে তিনভাগের যোগফল ১৮ ন! হয়ে ১৭ হচ্ছে। আর 
মামাও তার হাতি ফেরৎ পেয়ে যাচ্ছেন। | 

৪। চুলের পরমায়ু কত? 

মাথায় মোট চুলের সংখ্যা ১৫০০*। তাহলে মাসে ৩০০০ হিসেবে সব 
চুল উঠে যেতে সময় লাগবে ১৫০০০০/৩৯০* মাস বা ৫০ মাস বা বৎসর 
২ মাস। 

আবার যেই চুলটা সবচেয়ে পরে গিয়েছে সেই চুলটাই সবচেয়ে পরে উঠে 
যাবে। স্থতরাং যেই চুলটা আজকে গজিয়েছে সেই চুলটা উঠবে ৪ বৎসর ২ মাস 
পরে অর্থাৎ একটা চুলের গড় পরমায়ু ৪ বৎসর ২ মাস। 

৫। নাতির বয়স আর ঠাকুর্দার বয়স সমান? 

তোমরা হয়ত ভাববে নাতি আর ঠাকুরদা দুজনেরই বয়স সমান! এটাতো 
অবাস্তব । আসলে এখানে কিন্ত নাতি আর ঠাকুর্দার বয়স সমান নয়। নাতির 
জন্ম হয়েছে বিংশ শতকে আর ঠাবুর্ণা জন্মেছেন_ উনবিংশ শতকে । 

নাতি বিংশ শতকে জন্মেছে বলে তার জন্মসালের প্রথম ছুটো সংখ্যা ১৯ 
(বিংশ শতক স্থুরু হয়েছে ১৯০০ সাল থেকে )। আবার নাতির জন্মসালের 
শেষ দুটো সংখ্যা যত ১৯৩০ সালে তার বয়স ছিল তত। সুতরাং শেষ দুটো 
সংখ্যার দ্বিগুণ হল ৩০ অর্থাৎ শেষ দুটো সংখ্যা হল ৩০/২ বা ১৫। তাহলে নাতির 
জন্ম হয়েছে ১৯১৫ সালে আর ১৯৩০ সালে 'তার বয়স ১৫ বৎসর ছিল। 

আর ঠাকুদা উনবিংশ শত: জ:ন্ম:ছন বলে তার জন্মসালের প্রথম দুটো 
সংখ্যা ১৮। তাহলে ১৯৩০--১৮০০ বা ১৩০ হল তার জন্মসালের শেষ. ছুটো 
সংখ্যার দ্বিগুণ । অর্থাৎ তার জন্মসালের শেষ দুটো সংখ্যা হল ১৩০২ ব1.৬৫। 
স্থতরাং ঠাকুর্দার জন্মসাল হল ১৮৬৫ এবং ১৯৩০ সালে তার বয়স ছিল 
৬৫ বৎস্র। ৰ ) 

৬। টাকার হিসাব মিলছে না! 

এই ধাঁধাটার রহস্য হল একজন বাবা অন্যজন বাবার ছেলে অর্থাৎ. এখানে 
চারজন নয়, লোক আছে মাত্র তিনজন- ঠাকুরদা, বাবা ও ছেলে ঠা 
বাবাকে দিলেন ২০০ টাঁকা, আর বাবা ছেলেকে দিলেন ৩৫০ টাকা । -হুতরাং 
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গুণ, ভাগ পাটিগণিতের এই চারটি প্রক্রিয়া ছাড়াও এতে আছে আরও তিনটি 
প্রক্রিয়া, ঘাত বা পাওয়ার নির্ণয় করা এবং এর দুটো বিপরীত প্রক্রিয়া । 
- তাহলে বীজ্গণিতের পঞ্চম প্রক্রিয়া হল ঘাত নির্ণয় যেমন 32, (2:54 ও, এহ 

ইত্যাদির মান বার করা। 

বাস্তব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ঘাত নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন বৃত্তের 
ক্ষেত্রফল -£2, গোলকের ঘনফৰ-$নচওচোঙের ঘনফল = ন:2 (ব্যাসার্ধ, 
= উচ্চত৷ ) এছাড়া মাধ্যাকৰ্ষণ, স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ, চৌম্বক আকর্ষণ বল, 
আলোক বা শব্দের তীব্রতা এসবই দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত সমান্ুপাতী |. 

আরও দেখা গেছে একটি নদীর স্রোতের গতিবেগ আরেকটি নদীর ব্রে'তের 
গতিবেগের 4 গুণ হলে খরস্রোত৷ নদীটি অন্ত নদীর তুলনায় 46 বা 4096 গুণ 
ভারী পাথর বহন করতে পারে। 

কোন আলো বিকিরপকারী বস্তুর (যেমন ইলেট্রিক বান্বের ফিলামেণ্ট ) , 
উষ্ণতার সঙ্গে উজ্জলতার সম্পর্ক বার করতে গেলে আরও উচ্চতর ঘাঁতের 
প্রয়োজন হয়। যেমন সাদা আলো বিকিরণের ক্ষেত্রে উষ্ণতা যতগুণ বৃদ্ধি পাবে 
উজ্জরপতা তার বারতম ঘাত যত হয় ততগুণ বাড়বে আর বস্তুটি লোহিততণ্ত 
হলে উচ্জপত বৃদ্ধি পাবে তার ত্রিশতম ঘাত যত হয় ততগুণ। এখানে উষ্ণতা 


বলতে পরম উষ্ণতা (Absolute temperature) বোঝাচ্ছে অর্থাৎ _273০ 
সেলসিয়াস কে 0* ধরে গণনা শুরু করতে হবে। 


50°K (-2734-50)0- _2230 ইত্যাদি । 
নাঁমান্যায়ী পরম উষ্ণতাকে K দিয়ে বে 


উষ্ণতা 2000” পরম থেকে 4000০ 
তার উজ্লতা বৃদ্ধি পাবে 222 


যেমন 0°K= - 273°C, 

বিজ্ঞানী কেলভিনের 
[বান হয়। তাহলে ফিলামেণ্টের 
পরমে পরিণত হলে অর্থাৎ দ্বিগুণ হলে 
গুণ (4000 গুণেরও বেশী )। 

যোগ ও গুণের একটি করে বিপরীত প্রক্রিয়া আছে যথাক্রমে বিয়োগ ও 
ভাগ! কিন্ত ঘাত নির্ণয়ের দুটো বিপরীত প্রক্রিয়া আছে, বেস বার করা ও 
মুচক বার করা। এই পার্থক্যের কারণ কি? কারণ হল যোগের সময় যে ছুটে। 
রাশি যোগ করা হচ্ছে তারা সমযূল্যে অর্থাৎ a+b=b+এ। গুণের বেলাও 
'৪%০-1১%৭ কিন্ত ঘাত নির্ণয়ের বেলা তা হচ্ছেনা কারণ ৪০০: 
(সাধারণভাবে ৷ যেমন 4$ 5234 


স্বত্রাং ৭* = দেওয়া থাকলে বেস ৪ বার কঃতে হলে একরকম প্রক্রিয়ার 


আশ্রয় নিতে হবে যাকে বলা হয় যৃলনির্ণয় যেমন ৪১125 হলে 
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a= RY 125-5 আর স্থচক = বার করতে হলে অন্ত প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে 
হবে যাকে বলে লগারিথ.ম্‌ (1০03৭7১৮ ) বা সংক্ষেপে লগ্‌ বার করা যেমন 
2 5243 দেওয়া থাকলে আমরা উভয় পক্ষের লগ নিয়ে পাব 104 3108 
243 বা 105 9198 243 বা 1০ 243/11095 3=5 

মনে রাখবে অতি সহজ ক্ষেত্র ছাড়া অন্ত ক্ষেত্রে যূল নির্ণয়েও লগের আশ্রয় 
নিতে হয়। 

তাহলে লগারিথম্‌ হচ্ছে বীজগণিতের সম প্রক্রিয়া । তোমাদের মনে 
নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে লগাঁরিথযের সার্থকতা কি শুধু স্থচক আর মূল বার করা? 
না, এ ছাড়াও লগারিথমের বিরাট সার্থকতা আছে গণিতের বিভিন্ন জটিল 
গণনার ক্ষেত্রে। লগারিথমের সাহায্য নিলে জটিল গণনাগুলি অনেক 
সহজে এবং তাড়াতাড়ি কর! যায়। যেমন গুণ, ভাগ এবং ঘাত 
নির্ণয় লগারিথমের সাহাধ্যে করলে যথাক্রমে যোগ, বিয়োগ এবং গুণে 
পরিণত হয়। ঃ 

বিশ্ববিখ্যাত ফরাপী গণিতবিদ .লীপলাদ এ সম্পর্কে বলেছেন, লগারিথ্‌ম্‌ 
প্রকৃতপক্ষে জ্যোতিঞিজ্ঞানীদের জীবন দ্বিগুন বাড়িয়ে দিয়েছে কারণ এর সাহায্যে 
কয়েক মাসের গণনাকার্য কয়েক দিনেই করা সম্ভব হচ্ছে। বিশেষ করে 
জ্যোতিধিজ্ঞানীদের কথা তিনি বলেছেন কেন? কারণ তাঁদেরই বিরাট বিরাট 
জটিল গণনার কাজ বেশী করে করতে হয়। 

এখন দেখ লগাঁরিথ মূ জিনিষটা কি? যদি ৫, এবং টি এমন তিনটি সংখ্যা 
হয় যেন ৭*= (৪৯০, ৪1) তাহলে স্থচক ম কে বলা হবে বেস ৪ সাপেক্ষে 
NN এর লগারিথম্‌ এবং লেখা হবে স.-1০8ট (লগ তি টুগ্যা বেস ৪) 

মনে রাখতে হবে লগারিথ্‌য্‌ মৃচক ছাড়া আর কিছুই না। আর ৪*= 
এবং হ= 105৭ এই ছুটে সমীকরণ একই সন্বদ্ধকে বোঝাচ্ছে। একই সন্বন্ধকে 
স্থচকীয় আকারেও লেখ! যায় আবার লগের আকারেও লেখা যায় । এটা নীচের 
তালিকা থেকে স্পষ্ট হবে। 


চরে । 
9-*= 


স্থচকীয় আকার | 25=392 


লগারিথমের 
আকার! 


log3(g1)= — 4 ‘logos (155) = — 8 


1065 32=5 
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লগের বেস & কখনও 0 বা 1 হতে পারে না কারণ 0 এর যে কোন ধনাত্মক 


ধরা 1 
ঘাত 0 এবং খণাত্মক ঘাত (যেমন 0-9= ন ত) অনির্ণেন; 1 এর যে 


কোন ঘাত 1। আৰার বেন খণাত্মক হলেও অস্ত্রবিধা আছে কারণ খণাত্মক 
সংখ্যার ঘাতের মান ধণাত্মক, ঝণাত্মক এমন কি কাল্পনিকও হতে পারে। আবার 
NN খণাত্মক হলেও তার লগ বার করতে জটিলতা দেখা দেবে। 

এখন লগের করেকটি সহজ স্থত্র দেওয়। হল । 

1)  lossaN=N( কারণ ৭*= N হলে 1০৫০) 

2) loge =0 (৪0) 


লগ ঝণাত্মক। 
4) 198৪৯] 


3) একের চেয়ে বড় সংখ্যার লগ ধনাত্মক এবং একের চেয়ে ছোট সংখ্যার 


5) loga (m 1) =logam + logan 
6) 102৫ T= logam~— logan 
7) logam”=n logam 


লগারিথমের সাহায্যে গণনা সহজ হলেও এর একটা অস্থবিধাও আছে, 


এতে গণনার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। একটা মোটামুটি (approximate) 
মান পাওয়া যায় মাত্র । 


২২০। লগারিথমের দুই প্রণালি 


আমরা দেখেছি যে] ছাড়া যে কোন ধনাত্মক সংখ্যাই লগারিথমের বেস ঃ 


হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বাস্তবে কিন্ত ছুটে! বিশেষ সংখ্য ০ এবং 10 ই 
লগারিথমের বেস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 

প্রথম প্রণালিতে বেস হুল আমাদের পুরানো বন্ধু ০ ( অঙ্কের মজা_-১৫৯) 
অর্থাৎ বেন হল। - 


চি 

ভিন ঢা অনস্ত পর্যন্ত 
এই প্রণালিকে বলা হয় স্বাভাবিক (Natural) বা নেপিয়ারিয় (Napierian) 

লগারিখ্‌ম্‌। লগারিথমের শষ্টা জন নেপিয়ার ( John Napier ) এর নাম 

থেকেই এই প্রণালির নাম দেওয়া হয়ে 


ছ। উচ্চতর গণিতের তাত্বিক আলোচনার 
ক্ষেত্রেই এই প্রণালি উপযোগী । . 
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দ্বিতীয় প্রণালিতে বেদ হল 10, একে বলা হয় সাধারণ (Conmen) 
লগারিথ:ম্‌ । এর আবিষ্কতা হলেন ইংল্যাণ্ডের হেনরি ব্রিগন (Henry Briggs) | 
ব্রিগদ: নেপিয়ারের বই পড়ে খুবই অভিভূত হন এবং এ সম্বন্ধে লেখেন, “আমি 
এমন কোন বই দেখিনি যা এই বইয়ের চেয়ে আমাকে বেশী আনন্দ দিয়েছে 
বা বেলী আশ্চর্যান্বিত করেছে।” সমস্ত গণনার ক্ষেত্রে এই সাধারণ লগাবিথম্ই 
ব্যবহৃত হয়। . 
কোন সংখ্যার লগ সাধারণতঃ পূর্ণসংখ্যা না হয়ে ভগ্নাংশ হয়। লগের 
পূর্ণনংখ্যার অংশকে বলা হয় ক্যারেক্টারিক্টিক (Characteristic) আর প্রকৃত 
ভগ্নাংশ অংশকে বলে ম্যার্টিনা (Vani55! যেমন log; 07661°624= 
3'88432, এখানে ক্যারেক্টারিষ্টিক ও এবং ম্যার্টিসা 88432, মনে রাখবে 
ম্যাটিনাকে সব সময় ধনাত্মক ধর] হয়, ক্যারেক্টারিষ্তি$ ধনাত্মক বা খণাত্মক 
ছুইই হতে পারে। যেমন 108190:043- _1.3663 না লিখে লেখা হয় 
‘ 108890:043- -1-36653- —-2+1— 36653 =—2+ ‘63347 
=3:63347, তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক হল__2 এবং ম্যাটিন! 63347 
সাধারণ লগাক্িথমের ক্যারেক্টারিস্তিক খুব সহজেই বার কর! যায়। একের 
চেয়ে বড় কোন সংখ্যার লগের ক্ষেত্রে এই! সংখ্যার পুর্ণসংখ্যার অংশে যতগুলি 
অন্ধ আছে ক্যারেক্টারিষ্টিক হবে তাঁর চেয়ে এক কম। যেমন 2, 156, 30, 
703'005 এই সংখ্যাগুলির সাধারণ লগারিথমের ক্যারেক্টারিষ্টিক হবে যথাক্রমে 
0,0, | এবং এ 
আর একের চেয়ে ছোট কোন ধনাত্মক সংখ্যার সাধারণ লগারিথমের ক্ষেত্রে 
এই সংখ্যার দশমিক বিন্দুর অব্যবহিত পরে যতগুলি 0 আছে ক্যারেক্টারিট্টিক 
হবে তার চেয়ে এক বেশী । : কিন্ত এই ক্ষেত্রে ক্যারেক্টারিষ্টিক হবে থনাত্মক। 
যেমন 0:537,0'039, 0:0008]. এবং 05009 এই সংখ্যাগুলির সাধারণ লগা" 
রিণমের ক্যারেক্টারিষ্টিক হবে যথাক্রমে —1,-2,_4 এবং]. 
লগের ম্যার্টিপা বার করার কিন্ত সহজ কোন নিয়ম নেই, তা বার করতে হবে 
লগ টেল থেকে। 
ব্রিগ প্রথম যখন 1624 সালে সাধারণ লগারিথমের টেবল বার করেন তা! 
ছিল 14 ঘরের অর্থাৎ ম্যা্টিায় দশমিক বিন্দুর ডানদিকে 14টি অঙ্ক ছিল। এর 
পরে আরও অনেক বেশী ঘরের লগ টেবল বার হয়েছে। এ পর্যস্ত সবচেয়ে বেশী 
“বরের যে লগ টেহল বার হয়েছে ত! হল আ্যাভামপের | এতে অবশ্য মাত্র পাচটি 
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সংখ্যার (2, 3, 5, 7 এবং 10) স্বাভাবিক লগারিথমের মান দেওয়া আছে 260 
দশমিক স্থান পর্যন্ত । এর সঙ্গে আছে 260 দশমিক একটি সংখ্যা যা দিয়ে গুণ 
করলে স্বাভাবিক লগারিথম্‌ সাধারণ লগারিথমে পরিণত হবে। 
এখন অবস্ত অল্প ঘরের লগ. টেবল ব্যবহার করার দিকেই গণিতবিদ্দের 
ঝোঁক গেছে কারণ প্রদত্ত তথ্যগুলির স্বক্মতার (accuracy ) চেয়ে গণনার 
ফলগুলির সুক্মতা বেশী হতে পারে না। আর অল্প ঘরের লগ টেবলের দুটো 
স্থবিধা আছে প্রথমত: এদের আকার ছোট হয়, দ্বিতীয়তঃ গণনাতে সময় অনেক 
কম লাগে। দেখা! গেছে পাচ ঘরের টেবল থেকে গণনা করতে ঘত সময় লাগে 
সাত ঘরের টেবল থেকে গণনা করতে তার তিনগুণ সময় লাগে। 
২২১। লগের মজা 34! 
সেদিন শ্রাবণী এসে তোমাকে বলল, আমি প্রমাণ করে দেব 4 এর চেয়ে" 
3 বড়। তুমি প্রতিবাদ করলে, তা কখনও হয় নাকি? 
শ্রাবণী জবাব দিল, ঠিক আছে, হয় কি ন| হয় এখনি বুঝতে পারবে; আমি. 
করে দেখাচ্ছি, আমাকে একটা খাতা দাও। 
তুমি খাতা দেওয়াতে শ্রাবণী তাতে লিখল, 
সাত 
বা, (&ু/3>(%)+ 
বা, 1০850(৮,৪--1050(8)4 


বা, 3 10g, 0(%)>4 log (3) 
বা, 3>4 


(উভয় পক্ষকে 108, 0(%) দ্বার! ভাগ করে) ৃ 
এখন বল তাহলে কি 3৯4 নাকি শ্রাবণীর প্রমাণে কোথাও ভুল আছে? 
২২২। স্বাভাবিক লগারিথমের বেস ০ । 


তোমরা আগেই (অঙ্কের মজা ২১৯ 


রন ) জেনেছ স্বাভাবিক বা নেপগিয়ারীয় 
লগারিথমের বেস হল ৪। এই ৪ একটি অ 


যূলক ( irrational ) সংখ্যা অর্থাৎ 
পাতরূপে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যে 


rational কথাটা এনেছে । পাঁচ সত শুদ্ধ € এর মান হল 
2'71828 ( অঙ্কুর মজা_১৫৯)। 


ৃ 
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উচ্চতর গণিতে ৪ এর অদাধারণ তাৎপর্য রয়েছে যেমন দেখা গৈছে লগা- 
রিথমের বেস, হিসাবে ৪ ব্যবহার করলে গণিতের তত্গত-আলোচনায় অনেক 
স্থবিধা হয়। গণিত ছাড়াও পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান এমন কি জীব" 
বিজ্ঞানেও € এর বিরাট ভূমিকা আছে। এখানে ৩ এর প্রয়োগের কয়েকটি 
উদাহরণ দেওয়া হল। 

তেজজ্তিঘ মৌলিকের অর্ধঙ্গীবন নি্ণর এবং পৃথিবীর বয়স নির্ণয় 

বায়ুতে পেও্সাধের দোলন, ব্যারোমিটারের সাহাযো উচ্চতা নির্ণয় (উচ্চতা- 


বৃদ্ধির সঙ্গে বাতানের চাপ হাসের সম্পর্ক বার করা)। 


জীবকোষের বৃদ্ধির হার নির্ণয় ইত্যাদি । নিশি 
অনেক সময় দেখা য'য় এমন কতকগুলি সমস্যা সমাধান করতে গেলে ০-এর 


' আবির্ভাব হয় যেখানে তাকে একেবারেই আশা করা যায় না। এখানে এরকম 


ছুটে উদাহরণ দেওয়া! হল 

যেমন চক্রবুদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে আসল 7 টাক! এবং এক টাকার এক বৎসরের 
সুদ টাকা হলে স্থদ“যদি এক বৎসর অন্তর দেয় হয় তবে 7 বৎসরের সমূল, 
চত্ররৃদ্ধি A= ২177) 

যদি বছরে এ বার সুদ দেয় হয় অর্থাৎ রে মান অন্তর সুদ দেয়, হয় তবে চ 


বৎসরের সমূল চক্রবৃদ্ধি হবে ৯০৮ " 
যদি ৫ এর মান অনন্ত হয় অর্থাৎ প্রত মুহে হুদ দেয়-হয় তাহলে আমর? 
পাব 


aisle] ltt BY 
= Pie} =Pe™* 
কারণ দেখা গেছে এ এর মান অপীমের দিকে অগ্রসর হলে (1+5" টা 


মান হয় ৩" 
আর একটি উদাহরণ হুল কোন সংখ্যাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করার ক্ষেত্রে 


যাতে সব অংশের গুণফল সর্বোচ্চ হয়। তোমরা আগেই দেখেছ ( অঙ্কের মজা 


২১১) একটি প্রদত্ত সংখ্যাকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করলে যদি প্রত্যেক অংশ 


সমান হয় তবেই সব অংশের ওণফলের মান স্বচেয়ে'বড় হুবে। যেমন 40 কে 


. অংক--7 
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পাঁচটি অংশে বিভক্ত করলে এই পাঁচটি অংশের গুণফল সর্বোচ্চ হবে যদি প্রতি 
অংশ 40--5 বা 8 হয়। ৃ ৫ 

কিন্ত যদি প্রশ্ন হয় 40 কে কটি অংশে ভুগা করলে সব অংশের গুণফল 
সর্বোচ্চ হবে? দুটো; তিনটে, চারটে না কটা? এর উত্তর হল গুণফলের মান 
সর্বোচ্চ হতে হলে প্রতি অংশতো সমান হতে হবেই এছাড়া প্রত্যেক অংশের 
মান ৪ এর যতটা সম্ভূর কাছাকাছিও হতে হবে। 

' যেমন 10 এর ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশকে ০- 2718*এবু সমান হতে হলে 
10 কে 10/2”718.**৯3'67***টি সমান অংশে ভাগ করতে হবে। কিন্ত 
কোন সংখ্যাকেই 3:67-: টি ( অর্থাৎ ভগ্নাংশ সংখ্যক ) সমান অংশে ভাগ করা 
সম্ভব নয় । তাহলে 10 কে 3'67 এর নিকটতম পূর্ণ সংখ্যা 4 ভাগে ভাগ করলে 
তবেই সব অংশের গুণফল সর্বোচ্চ হবে। এক্ষেত্রে প্রতি অংশ হবে 10/4=2'5 
এবং সর্বোচ্চ গুণফল হবে (215 *-39'0625 

যদি 10 কে তিনটি ব’ পাঁচটি সমান অংশে ভাগ করি তবে সব অংশের 
গুণফল হবে যথক্রিমে | 10/3 ৪3703. এবং (10/5 )5=32 অথাৎ 
প্রতি ক্ষেত্রেই গুণফল হচ্ছে আগের চেয়ে কম। ৃ 

যদি এভাবে £0 কে ভাগ করতে হয় তবে 18টি সমান অংশে ভাগ করতে 
হবে । কারণ 50-+2'718:...=18:39...এর নিষ্টতম পূর্ণ সংখ্যা 18 

২২৩। 2H কাকে বলে? 

তোমরা হয়তো 017 ‘কথাটা! শুনেছ, লে মানে কি? 

বিশ্তদ্ধ জল তড়িতের কুপরিবাহী হলেও একেবারে অপরিবাহী নয়। এরও 
সামান্য তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতা আছে। এর কারণ হল বিশুদ্ধ জলেও সামন্ত 
পরিমাণ হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্পল আয়ন থাকে। যে পরমাণু বা পরমাগুগো ঠী 
( অর্থাৎ মূলক) তড়িৎ আধানযুক্ত অর্থাৎ যা কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ বহন করে 
তাকে বলে আয়ন । 

বিশুদ্ধ জলেও অতি সামান্য কিছু জলের অণু হাইড্রোজেন আয়ন (17+) এবং 
হাইডরোঝ্মল আয়নে (0লু- ) ভেঙে যায়, যেমন 

HCH + OH- 

হাইডোজেন পরমাণু তার একমাত্র ইলেকটনটিকে দিয়ে দেয় হাইডো ক্মিল 
মূলককে । ফলে হাইড্রোজেন পরিণত হয় ধনাত্মক তড়িংযুক্ত হাইড্রোজেন 
আয়নে ও 013 মূলক পরিণত হয় খণাত্মক তড়িৎযুক্ত হাইডো ক্ল আয়নে কারণ 
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প্রত্যেক ইলেকট্রনে আছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খণাত্মক তড়িৎ। মনে 
রাখতে হবে একটি সাধারণ হাইড্রোজেন আয়ন একটি প্রোটন ছাড়া, আর কিছুই 
নয়.কারণ একটি সাধারণ হাইডরোঙ্জেন পরমাথুতে আছে একটি প্রোটন ও একটি 
ইলেকট্রন ৷ 

কোন যৌগিকের এভাবে আয়নে ( ভেঙে যাওয়াকে বলে আয়নিজেপান 
( Ionisation )| এই আয়নগুলিই তড়িৎ পরিবহন করে, অ-আয়নিত অণুগুলি 
সয়। সাধারণতঃ কোন যৌগিকের সব অণুই আয়নে ভেঙে যায় না, কিছু 
অণু আনে ভেঙে যায়। তবে শক্তিশালী আযামিড, শক্তিশালী ক্ষার এবং এদের 
লবণের সমস্ত অণুই তাদের জলীয় দ্রবণে আয়নে ভেঙে যায়, দ্রবণের গাঢ়তা যাই 
হোক না কেন। এভাবে আয়নে ভেঙে যাওয়া একটি উভমুখী প্রক্রিয় অর্থাৎ 
একদিকে অণুগুলি ভেঙে যেমন আয়ন সৃষ্ট হচ্ছে অপরদিকে আয়নগুলি যুক্ত 
হয়ে আবার আগের অণু তৈরি হচ্ছে। ধনাত্মক আয়নকে বলা হয় ক্যাটায়ন 
(089০০) যেমন হাইড্রোজেন আয়ন (মু) ও খণাত্মক আয়নকে বলে না 
(0107) যেমন হাইড্রোক্সিল আয়ন (97-)। £ 

কোন আয়নের ঘনীভবন (Ion Concentration) বলতে বোঝায় প্রতি 
লিটার দ্রবণে সেই আয়নের গ্রাম আয়নের পরিমাণ । যেমন হাইড্রোঙ্গেন আয়নের 
গ্রাম আয়ন এক গ্রাম কারণ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব এক। স্থত্রাং 
কোন দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়ন ঘনীভবন 10-4 (= 50855) গ্রাম আয়ন 
বললে বুঝতে হবে সেই দ্রবণের প্রতি লিটারে 10-£ গ্রাম আয়েন হাইড্রোজেন 
আয়ন অর্থাৎ 10-4 গ্রাম হাইড্রোজেন আয়ন আছে।- চ) 

আবার হাইড্রোক্সির আয়িনের গ্রাম* আয়ন 17 গ্রাম কারণ হাইড্রৌজেনের 
পারমাণবিক গুরুত্ব+ অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব =1416=17। স্থতরাং 
কোন দ্রবণে হাইডরোক্সিলর আয়নের ঘনীভবন 104 গ্রাম আয়ন বললে বোঝাবে 
সেই দ্রবণের প্রতি লিটারে 10-£ গ্রাম আয়ন হাইড্রোক্সিন আয়ন অর্থাৎ, 
17৮19-* গ্ৰাম ছাইডোক্সিল আয়ন আছে! 

হাইড্রো্গেন আয়ন ঘনীভবনকে [নু] বা 014" দিয়ে বোঝান হয়, 
এইভাবে [07] বা ০০৮- হল হাইডোক্সিল আয়ন ঘনীভবন। প্রমাণ করা 
যায় যে বিশুদ্ধ জল বা যে কোনে। জলীয় দ্রবণে কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় 

[লাশ পাওলো] 

এই গুণ্ফলের মান সবসময় রক | এই গুনফলকে বলে জলের আয়নিয় গুণফল 
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৪ 


(1001০ product) | যেমন সাধারণ উষ্ণতায় (250) জলের আয়নিয় গুণফল 


[H"X[OH=10t= উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে আয়নিয় গুণফলের 
মানও বৃদ্ধি পায় । 
‘জল বিশুদ্ধ হলে যে কোনো উষ্ণতায় [+1-[075-]। স্থতরাং 25°0 
উষ্ণতায় বিশুদ্ধ জলে [চ7+]- [0-]-10-? তাহলে 250 উষ্ণতায় বিশুদ্ধ 
জলের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে হাইড্রোদেন আয়ন থাকবে 1077 গ্রাম এবং 
হাইড্রোক্সিল আয়ন থাকবে 17 %10-7. গ্রাম। অর্থাৎ এক কোটি লিটার জলে 
হাইড্রোজেন আয়ন থাকবে 1 গ্রাম এবং হাইড্রোক্িল আয়ন 17 গ্রাম। আর 
আ্যাসিডের জলীয় দ্রবণে [7+1--108-] এবং ক্ষাৱের জলীয় দ্রবণে [7+]-4 
1০5] কিন্ত সবক্ষেত্রেই যে কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (77+1১[0-] এর 
মান নির্দিষ্ট । : 
কোন জলীয় দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়ন ঘনীভবন কত তা জানার বিশেষ 
গুরুত্ব আছে কারণ এর উপর দ্রবণের রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা নির্ভর করে. 
দেখতে পাচ্ছ হাইড্রোজেন আয়ন ঘনীভবন অনেক সময়ই একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ 
(যেমন 250 উষ্ণতায় বিশুদ্ধ জলের ক্ষেত্রে 10-7 =0:0000001) । এই 
অস্থবিধা দূর করার জন্য হাইড্রোজেন আয়ন ঘনীভবনের লগারিথয্‌ নিয়ে তার 
চিহ্ন পাণ্টে দেওয়া হয় এবং একেই বলে সেই দ্রবণের চনু, অর্থাহ 
PH = — log, গল] 
তাহলে যেই" দ্রবণের [[র+]-10-7 তাঁর PH= -10810010-7) 
‘= —(—7) log,010=7 x1 (কারণ logua=1)=7 : 
এখন 25°0 উষ্ণতায় বিশ্তদ্ধ জলের [8*]=10-* 
[H*]>10-" এবং ক্ষার দ্রবণের [7781-10-73 সুতরাং 25০0 উষ্ণতায় 
বিশুদ্ধ জলের চমন =7, আযাপিড দ্রবণের চন 7 এবং ক্ষার দ্রবণের 77১71 
যেমন কোন ক্ষার দ্রবণের [1110-৭ হলে. এর PH= _1059010-০) 
= -(-9) log, o10=9 x 1=9 
সুতরাং সাধারণ উষ্ণতায় (2550) কোন ভ্রবণের PH=7 হলে বুঝতে হবে 
দ্রবণ নিরপেক্ষ ( অর্থাৎ আযাসিডিক বা ক্ষারীয় কোনটিই নয় ), ঢান-২7 হলে 
দ্রবণ আযালিভধর্মী, 9০7০7 হলে দ্রবণ ক্ষারধর্মী |: 


» আমিড _ দ্রবণের 


হাইড্রোজেন আয়ন ঘনীভবন ও ঢল এর মধ্যে সহজ সম্পর্ক হল [73+] যদি 


--— ০৮. 
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10 গুন হয় তবে Pন কমবে এক একক, আবার [7+] যদি $ত 


(-1ঠ-10- 2) ভাগ হয় তবে চমু বাড়বে 2 একক এই রকম । 


সাধারণতঃ আযাসিভ দ্রবণের ঢালু 0 থেকে 4 এর মধ্যে থাকে (গাঢ় 
আযাসিডের ক্ষেত্রে ঝণাত্মকও হতে পারে ) ,আর ক্ষার দ্রবণের ঢালু এর মান 10 
থেকে 14 এর মধ্যে থাকে (গাঢ় ক্ষার দ্রবণের ক্ষেত্রে 14 এর বেশীও 
হতে পারে)। রর 

আযাদিডের জলীয় দ্রবণে [7+] বৃদ্ধি পান কেন? এর কারণ আযািডের 
আয়নিভবনের ফলে প্রচুর হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়। অপরদিকে ক্ষারের 
জলীয় দ্রবণে ক্ষারের আয়নিভবনের ফলে প্রচুর হাইডরোক্সিল আয়ন উৎপন্ন হয়। 
আগেই দেখেছ যে কোন জলীয় দ্রবণে কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় [7+1৮1017-] 
=খ্ৰবক, স্থতরাং ক্ষারের দ্রবণে [087] বৃদ্ধি পাওয়ায় [+] কমে যায়। 

কোন জলীয় দ্রবণের আযাসিডধর্ম বা ক্ষারধর্ম কতটা তীব্র তা মোটামুটিভাবে 
তার চল দ্বারা বোঝা যায়, চুন এর মান যত বেশী দ্রবণের ক্ষারধর্ম তত তীব্র 
আর ঢানু যত কম তাঁর আঁসিডিটি তত বেশী। 

অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রবণের চন এর উপর নির্ভর করে বলে বহু 
রাসায়নিক শিল্পে চু এর মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় যেমন গুষ্ধ 
প্রস্তুত, পাউরুটি শিল্প, কালি প্রস্তুত, ফার্মেনটেশান ইত্যাদিতে। প্রাণী এবং 
উদ্ভিদের দেহে যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাতেও চনু এর বিশেষ ভূমিকা 
আছে। স্বস্থ মানুষের রক্তের 273 থেকে 7:45 এর মধ্যে থাকে, এর গড় 


, মান7'4 অর্থাৎ মানুযের রক্ত অতি সামান্ত ক্ষারধর্মী। গুরুতর অস্থুস্থ না হলে 


রক্তের চনু এই সীমার বাইরে যায় না। 


এখানে একটা কথা মনে রাখবে। যদিও সুরলতার খাতিরে আগে বলা 
হয়েছে জল হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইউ্রোঝসিল আয়নে আয়নিত হয় কিন্ত 
প্রকুতপক্ষে জল হাইডোনিয়াম আয়ন (790+ বান”, 50) ও হাইডোক্সিল 
আয়নে আয়নিত হয়।. অঙ্গরূপভাবে আযাঁসিড থেকেও হাইড্রোজেন আয়নের 
পরিবর্তে হাইড্রোনিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় । যেমন 
2750-7৪9++077- 
ল01+750-750+4+0- 
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বাবার (অর্থাৎ ঠাকুর্দার ছেলের ) মোট টাকা কমে গেল ৩০০__২০০ বা ১০০ 
টাক! এবং ছেলের মোট টাকা বাড়ল ৩০০ টাকা। তাহলে দুজনের মিলে মোট 
টাকা! বৃদ্ধি পেল মাত্র ৩০০__ ১০০ বা ২০০ টাকা । 


৭। অঙ্কের ম্যাজিক! - 

শেষ তাগফলকে ১৫ দিয়ে ভাগ করলেই উত্তর পাওয়া যাবে যেমন ১৩৬০৫/১৫ 
=৯০৭। 

যেকোন তিন অঙ্কের সংখ্যার ডানদিকে যদি আবার সেই সংখ্যাটা লেখা 
যায় তখন যে ছয় অঙ্কর সংখ্যা! পাওয়া যায় সেটা আসলে মূল তিন অঙ্কের 
সংখ্যার ১০০১ গুণ যেমন ৯০৭১১০০১-৯০৭৯০৭। আবার ৭ ১১১৮১৩ 
১**৯ এবং ৫%৩= ১৫। স্থুতরাং আসলে তুমি মূল তিন অঙ্েরসংখ্যাটাকে 
১০০১ দিয়ে গুণ করেছ আবার ১০০১ দিয় ভাগ করেছ আবার ১৫ দিয়ে গুণ 
করেছ অর্থাৎ সব মিলিয়ে তুমি মুল সংখ্যাটাকে ১৫ দিয়ে গুণ করেছ। স্থতরাং 
শেষ ভাগফলকে ১৫ দিয়ে ভাগ করলেই তুমি মুল সংখ্যাটা পেয়ে যাচ্ছ । 

৮। টাকা দ্বিগুণ করার গল্প! 

এই ধাঁধাটাও শেষ দিক থেকে সমাধান করতে হবে। 

তৃতীয়বার টাকা দ্বিগুণ করার পর ঠগকে ৮০ টাকা দিয়ে আর কিছু থাকল 
না। স্বতরাং তৃতীয়বার টাকা দ্বিগুণ করার পর ছিল ৮০ টাঁকা। তাহলে 
তৃতীয়বার দ্বিগুণ করার আগে ছিল ৮০/২ বা! ৪, টাকা। দ্বিতীয়বার দ্বিগুণ 
করার পর ঠগ পেয়েছিল ৮* টাকা, সুতরাং দ্বিতীয়বার দিগুণ করার পর ছিল 
৮০+৪০ বা ১২০ টাকা। 

তাহলে দ্বিতীয়বার দ্বিগুণ করার আগে ছিল ১২০/২ বা ৬০ টাঁকা। এখন 


প্রথমবার দ্বিগুণ করার পর ঠগকে দিতে হয়েছিল ৮০ টাকা। সুতরাং প্রথমবার 
দ্বিগুণ করার পর ছিল ৮০4-৬০ বা ১৪০ টাকা 


কাজেই প্রথমবার দ্বিগুণ করার আগে 
বোকা লোকটার কাছে প্রথমে ৭০ টাকা ছিল 
এবার একটু মিলিয়ে নাও। প্রথমে ছিল ৭০ টাঁকা। 


প্রথমবার দ্বিগুণ করার পর ছিল ৭০৮২ বা ১৪০ টাঁকা। প্রথমবার ঠগকে 
টাকা দেওয়ার পর ১৪০-৮০ বা1৬০ টাকা। দ্বিতীয়বার দ্বিগুণ করার পর ৬০ ৮২ 
বা ১২০ টাকা। দ্বিতীয়বার টাকা দেওয়ার পর ১২০-৮০ ব ৪০ টাকা! 


|| 
ছিল ১৪০/২ বা ৭ টাকা। অর্থাৎ 


5 


তৃতীয়বার দ্বিগুণ করার পর ৪০১২ ব1৮* টাকা! তৃতীয়বার ঠগকে টাকা 
"দেওয়ার পর ৮০-৮০ বা * টাকা । 
৯। ভুলে যাওয়া অঙ্ক! 
এখানে বাকি অঙ্কগুলোর যোগফল-৩+৮+০-৯১। এই ১১ এর 
পরবর্তাঁ ৯ এর গুণিতক হল ১৮। এখন ১৮--১১৯৭। তাহলে না বলা 
. অঙ্কটা হল৭। 
এরকম হওয়ার কারণ কি? কারণ হল যে কোন সংখ্যা থেকে সেই সংখ্যার 
অঙ্কগুলোর সমষ্ট বিয়োগ করলে বিয়োগফল সবসময় ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে। 
এর প্রমাণটাকে সহজ করার জন্য আমরা একটা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা 
নিচ্ছি। মনে কর এই সংখ্যাটির শতকের অঙ্ক ৪, দশকের অঙ্ক এবং এককের 
অঙ্ক ০। স্থতরাং সংখ্যাটির মান= 1004-10৮ +০ আর সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর 
যোগফল -৪&+০+০। 
স্থৃতরাং বিয়োগফল = 1009 +109+০--৪--৮-০-99৪+9৮-9 
(114+) । স্ৃতরাং এই বিয়োগফলটা! সর্বদা ৯ দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে। আমর! 
বীজগণিত থেকে জানি কোন সংখ্যা ৯ দ্বারা বিভাজ্য হলে সেই সংখ্যার অঙ্বগুলোর 
সমষ্টিও ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে । স্থতরাং বিয়োগফলের অঙ্কগুলোর যোগফল ৯ 
দ্বারা বিভাজ্য হবে। কাজেই বিয়োগফলের একটি অঙ্ক বাদে বাকি অঙ্ক গুলোর 
যোগফল পরবর্তি ৯ এর গুণিতক হতে বিয়োগ করলেই না বলা অঙ্কটি 
পেয়ে যাবে । 
এমন যদি হয় যে বাকি অঙ্কগুলির যোগফলই ৯ এর. গুণিতক তবে না বলা 
অঙ্কটা হয় ৯ অথবা ০। 
১০। ওজন কত বেশী ? 
বড় বাটিতে জল ধরে ২০০০ গাম আর ছোট বাটিতে ২৫০ গ্রাম অর্থাৎ বড়তে 
ছোটর ২০০০/২৫০ বা ৮ গুণ জল ধরে। 
এখানে বাটি দুটো জ্যামিতিক তাবে সদৃশ । বড় বাটিতে ছোটর আটগুণ 
জায়গা আছে সুতরাং “ড় বাটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা যথাক্রমে ছোটর দৈর্ঘ্য, 
প্রস্থ, উচ্চতার ৮ বা ২ গুণ হবে। তাহলে বড়র পৃষ্ঠতল ছোটর 
পৃষ্ঠতলের ২ ৮২ বা ৪ গুণ হবে। বাটির ওজন নির্ভর করে তার পৃষ্ঠতল এবং 
বেধের উপর। এখন দুটো বাটিই সমান পুক্ক অর্থাৎ তাদের বেধ সমান সুতরাং 
7 বড় বাটির ওজন ছোটর ওজনের চার গুণ | 


১১। সারিতে সাজান ? 
আম গুলোকে একটা যড়ভুজের আকারে সাজাতে হবে (চিত্র ১)। 


চিত । (সমাধান) 


১২। শেকল জোড়ার সমস্ত? 
প্রথমে মনে হতে পারে চারটে আংট! খুলতে হনে কিন্তু আসলে তিনটে 


খুললেই হবে। একটা ছোট শেকলের তিনটে আংটাই খুলে নিলে তা দিয়ে বাকি 
চারটে শেকল জুড়ে দেওয়া যাবে। 


১৩। গুণ ঠিক হল কিনা কি করে বুঝবে? 


গুণ ঠিক হল কিনা বোঝার সহজ উপায় আছে, একট! উদাহরণ দিলে স্পষ্ট 
হবে। 1 

মনে কর ৭৩০৪ কে ২১৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। পাশে গুণটা করে দেখানো 
হল। এখানে ৭৩০৪ ইল গুণা, ২১৫ গুণক আর ১৫৭০৩৬০ গুণফল। গণ্য, 
গুণক এবং গুণফলকে যথাক্রমে (১), (২) এবং (৩) দিয়ে বোঝান হল। 

এবার বড় করে একটা গুণচিহ্ন (৯) দাও। এখন গুণ্য__৭৩০৪ এর 
অন্ষগুলো যোগ কর। যোগফল হল ১৪, এই ১৪ কে৯ দিয়ে ভাগ করলে 
ভাগফল হয় ১ আর ভাগশেষ থাকে ৫ ॥ এই ভাগশেষ ৫ কে*এর উপরে লেখ । 
গুণক ২১৫ এর অন্ধগুলোর যোগফল ৮। এই ৮কে ৯ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেধ 
থাকে ৮ (এখানে ভাগফল ০ )। এই ভাগশেব ৮ কে৯এর নীচে বসাও। 
“গুণকলের অ্গুলো যোগ করলে যোগফল হয় ১+৫+৭+০+৩+৬+০ 
=২২! এই ২২ কে ৯ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ হয় ৪। এই ৪ কে এর 
বাম দিকে রাখ । এবার গুণ্য আর গুণক থেকে প্রাপ্ত ভাগশেষ যথাক্রমে ৫ এবং 


৮ গুণ করে পাওয়। গেল ৪০। এই ৪০ কে দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ পাওয়া 
যায় ৪। এই ৪ কে %এর ডানপাশে বসাও । 
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সুতরাং *এর বাম এবং ডান উভয় পাশে রইল একই সংখ্যা ৪। এখন ৮এর 
বাম এবং ভান দুপাশে আলাদা সংখ্যা থাকলে বুঝতে 
হবে গুণ ভুল হয়েছে আর সমান সংখ্যা থাকলে 
ধরতে হবে গুণ ঠিক হয়েছে। স্থতরাং এখানে গ্তণ 
ঠিক হয়েছে ( চিত্র দেখ ) ৷ 

তবে একটা কথা মনে রাখবে | দুপাশে আলাদা 
সংখ্যা থাকলে গুণ. ভুল হয়েছে এটা নিশ্চিত কিন্তু , 
একই সংখ্যা থাকলেও গুণ ঘে ঠিক হয়েছে সক্মাধান 15 
তা জোর করে বলা যায়না। আর কোনও ক্ষেত্রে 
ভাগ মিলে গেলে ভাগশেষ শূন্য ধরবে ! 


৭৩০৪-*৭(১) 


__.. ২১৫২ 
উ৫৭5৩৬০**৭(৩) 


১৪। ভাগ ঠিক হল কিনা-বোঝার উপায় কি? 


ভাগের বিশুদ্ধতা বুঝতে হলে গুণের অমুরূপ নিয়মই অনুসরণ করতে হবে। 
এখানে ভাঁজককে ধরতে হবে গুণ্য, ভাগফল গুণক আর যদি ভাগ মিলে যায় তবে 
--- ভাজ্য হবে গুণফল। ভাগ না মিলে গেলে 
ভাজ্য থেকে ভাগশেষ বিয়োগ করে সেই 
বিয়োগফলকে গুণফল ধরবে । 
মনে কর ভাজক ৩২৫, ভাজ্য ৫২৬৭০, সুতরাং 
ভাগফল ১৬২ এবং ভাগশেষ ২৭। তাহলে 
গুণ্য হল ৩২৫, ৩4২4৫. ১০এই ১০ কে 
৯ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ১1 গুণক 
১৬২, ১7৬+২_৯, এই নকে ৯ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ, ০1 গুণফল 
uns 3S RSLS EOE UTA এই ১৮কে ৯ দিয়ে ভাগ 


করলে ভাগশেষ হয় ৭ | 
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২২৪। অঙ্ক সংখ্যা কত? | 

যে কোন সংখ্যার (মনে কর 17) যে' কোন ঘাতের (মনে রর 41 তম 
ঘাতের ) অঙ্ক সংখ্যা কত তা কি চট, করে বলা সম্ভব? ই], লগের সাহায্যে 
সহজেই এটা .ব্লা যায়। 

আমাদের বার করতে হবে 174; এর অঙ্ক সংখ্যা কত? 

মনে কর *= 1741, তাহলে উভয় পক্ষের লগ (সাধারণ লগারিথ ম্‌) নিয়ে 

105 x=log 1741 = 4]. los 17 
= 41X1'23= 50:43 

তাহলে 106 & এর ক্যারেকটারিষ্টিক 50, স্থতরাং এর অঙ্ক সংখ্যা 50+1. 
=51 অর্থাৎ 1741 সংখ্যাটিতে মোট 51টি অঙ্ক আছে। 

২২৫। কোন্‌ সংখ্যার ঘাত? 


তি 


সেদিন বুখিকা এসে তোমাকে বলল, এক থেকে কুড়ির মধ্যে যে কোন 


সংখ্যার যে কোন ঘাত আমাকে-ব্ললে আমি সেই সংখ্যাটি বলে দেব। 

তুমি অনেক গুনটুন করে বললে, ঠিক আছে এই 29টি অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাটির 
34 তম যূল বার কর। এই বলে তুমি সংখ্যাটি লিখতে গেলে । কিন্ত লিখবার 
আগেই বুখিকা বলে উঠল, না, না, লিখতে হবে না।. আমি এক্ষুনি তোমার 
না লেখ! সংখ্যার 34 তম মুল বার করে দিচ্ছি। এই বলে একটু অঙ্কটঞ্ক করে 
সে জানাল, এ সখ্যাটার 34 তম মূল সাত। তুমি তো অবাক! যুথিকা 
সংখ্যাটা না জেনেই ভার 34 তম যূল বার করে ফেলল ! 

এটা করতে হলে তোমাকে 2 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যার সাধারণ লগের মান 
জানতে হবে। এগুলো নীচে দেওয়া হল। 


এয | লগারিথ্ম্‌ . লগারিথ মূ 
2 যা সাদা 
3 0:48 12 108 
4 0:60 13 111 
5 0:70 14 1-15 
রি 078 15 118 
7 0°85 16 1:20 
8 0:90 37 1:23 
0 2 18 126 
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এখন নির্ণয় মূল হ হলে তোমার সংখ্যাটি হল =** 
তাহলে এই =৪* সংখ্যাটিতে 29টি অঙ্ক আছে, সুতরাং ৪ এর লগের 
ক্যারেকটারিঠ্টিক 29 _ 128 অর্থাৎ 106 ১ এর মান 28 থেকে 2899 এর 
মধ্যে থাকবে। তাহলে 
28108 x8*<28'99 
2834 los x<28'99 


28 2899 
9198 XE টন 


বা 0:82519£ 0:85 

এখন তালিকা, থেকে দেখতে পাচ্ছ একটি মাত্র সংখ্যাই আছে যার লগের 
মান 082 থেকে 0:85 এর মধ্যে এবং এই সংখ্যাটি হল সাত। স্থত্রাং তোমার 
না বলা সংখ্যাটির 34 তম'মূল হল সাত। i 

মনে রেখ উচ্চ ঘাতের বেলাই মূল সঠিকভাবে বলা সম্ভব নিম্ন ঘাত্ডের* ' 
ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় একাধিক সংখ্যার লগের মান 10৪ হ এর সীমার 
মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এদবক্ষেত্রে মূল নি্িষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। 

হ২৬। শব্দ দুষণের অঙ্ক! 

তোমরা নিশ্চয়ই দূষণ অর্থাৎ পরিবেশ দূষণের কথা শুনেছ। দুষণ প্রধানত: 
পাঁচ প্রকার | বায়ু দূষণ, জল দূষণ, খাছ দূষণ, উষধ ও শব্ধ দুষণ ৷ 

এখানে শব্দ দূষণ নিয়ে কিছু আলোচনা করা হল । শব্দ দূষণ কাকে বলে? 
শব্ধ যদি এত দোরালে| হয় যে আমাদের অন্থবিধা বা বিরক্তির কারণ হয় তবে 
তাঁকেই বলে শব্দ দুষণ । 

শব্দ কতটা জোঁরালে৷ তা কিভাবে মাপ। যায়? এটা বুঝতে হলে আগে 
আমাদের জানতে হবে শব্দের তীব্রতা কাকে বলে? / 

তোমরা সবাই জান যে বস্তুর কম্পনের ফলেই শব্ধ উৎপন্ন হয় আর শব 
একরকম শক্তি, শব্দ ঘে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যায় সেই মাধ্যমের কণাগুলির কম্পন" 
জনিত গতিশক্তিই শব্দশক্তি। ) 

সৰ শব্দ কিন্ত আমরা শুনতে পাই না। কোন শব্দ আমর! শুনতে পাব 
কিন! তা নির্ভর করে তাঁর দুটো বৈশিষ্ট্যের উপর, কম্পাঙ্ক ও তীব্রতা । কল্পাঙ্ক 
(Frequency ) বলতে বোঝায় শব্দের উৎসের (অর্থাৎ যে বস্তুর কম্পনের ফলে 

শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে) প্রতি দেকেণ্ডে কম্পনের সংখ্যা। এর একক হল হার্ট 


312 ্ 


(Hertz) বা সি. পি. এস. (6. 6.5) cycles per second ) যেমন কোন 
শব্দের কম্পাঙ্ক:256 হার্টজ বা সি. পি. এস: মানে হুল শব্দের উৎদের প্রতি 
'সেকেণ্ডে 256 বার কম্পন ঘটছে। 

সাধাৱণতঃ 20 থেকে 20000 [নূহ (হার্টজ) কম্পাঙ্কের শব্দই আমর! 
শুনতে পাই অর্থাৎ কম্পাঙ্ক 20 নি. পি. এনের কম বা 20000 সি. পি. এসের 
বেশী হলে আমরা সেই শব্দ শুনতে পাই না। যেই শব্দের কম্পাঙ্ক 20 সি. পি. 
এগের কম তাকে বলে ইনফ্রাদোনিক (78455501০) শব্দ আর কম্পাক্ক 20000 
সি. পি. এসের বেশী হলে তা হল আলট্রাসোনিক (016:07/০) শব্দ। শব্দ 
বিজ্ঞানের যে অংশে আলট্রাসোনিক শব্দ নিয়ে আলোচনা করা! হয় তাকে বলে 
আলট্রাদোনিকস ৷ 

আবার বায়ুতে শব্দের গতিবেগ অর্থাৎ ঘণ্টায় 1160 কিলোমিটারের কম 
গতিবেগকে বলে সাবসৌনিক ( 3৪০০০) বেগ, আর এর বেশী গতিবেগ হল 
শব্দোত্তর (38৩:5০515) বেগ । যেমন ঘেই প্লেনের বেগ শব্দের চেয়ে বেশী 
তাকে বলে হুপারপোনিক প্রেন। আগে আলট্রাসোনিক শব্দকে স্থপারসোনিক 
বলা হোত। 

থে শব্দের কম্পাঙ্ক যত বেশী তা আমাদের তত সরু বা তীক্ষ মনে হয় অবশ্য 
কম্পাঙ্ক ও তীক্ষতার (৫:০১) মধ্যে কোন সরল আনুপাতিক সম্বন্ধ নেই। কারণ 
কম্পাঙ্ক হল একটি সম্পূর্ণ ভৌত ( Physical) ব্যাপার আর তীক্ষতা হল একটি 
ব্যক্তিগত অন্তুভূতি অর্থাৎ কম্পান্ক হল উদ্দীপক 
প্রতিক্রিয়াজনিত অনুভূতি 

এই প্রসঙ্গে মনে রেখ শব্দের উৎস ও ৫ 

"থাকলে শব্দের তীক্ষতা পালটে যায়। 

effect ) | 


(Stimulus) এবং তীক্ষতা তার 


শ্রাতার মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি 
একে বলে ডপলার ক্রিয়া ( Doppler’s 


এর ফলে তুমি স্টেশনে দাড়িয়ে থাকলে ট্রেন আসার সময় তোমার 
কাছে এঞ্জিনের বাশির শব্দ বেণী তীক্ষ আর ট্রেন চলে যা 


হবে। আবার ট্রেন একস্থানে দাড়িয়ে থাকলে তুমি 
বাশির শব বেশী তীক্ষ আর টেন থেকে দুরে চলে 
হবে। অর্থাৎ উৎস ও শ্রোতা পরস্পরের নিকটে 
বেশী এবং পরস্পর হতে দুরে সরে যেতে থাঁকলে 
ক্রিয়া আলোর বেলা খাটে। 


বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলট্রামোনিক শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। 


বার দময় কম তীক্ষ মনে 
ট্রেনের কাছে যাওয়ার সময় 
যাওয়ার সময় কম তীক্ষ মনে 
আসতে থাকলে শব্দের তীক্ষতা 
তীক্ষতা,কম মনে হয়। ডপলার 
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যেমন জামাকাপড়, গাড়ি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আলট্রাদোনিক শব্দের সাহায্যে 
পরিষ্কার করা বা তেলকালি থেকে মুক্ত করা যাঁয়। ধাতু বা হীরাতে ছিদ্র 
করা যায়।. Ee | 
যেসব তরল পরস্পর মেশে না যেমন জল ও তেল মিশিয়ে সমস ইমালমান 
তৈরি করা যায়। ধেশয়ার স্থন্মকণাকে জমাট বেঁধে বড় বড়কণাতে পরিণত 
করা যায় যাতে তারা আর ভেসে থাবতে না পেরে নীচে পড়ে যায়। এইভাবে 
বাতাস বা গ্যাস ধেশয়া বা ধূলিকণা থেকে মুক্ত কর] যায়। 
আলট্রাদোনিক শব্দ রাসায়নিক বিক্রিযাও ঘটাতে পাঁরে যেমন শ্বেতসার 
(স্টার্ট) ইত্যাদির অণুকে ক্ষুদ্রতর অধুতে ভেঙে ফেলতে পারে। 
এই শব্ধ নানা রোগল্জীবাণু, প্রোটোজোয়া, আামিবা এমন কি ছোট ছোট 
মাছ, ব্যাঙাঁচি. ইত্যাদি মেরে ফেলতে পারে। ফলে দুধ ইত্যাদি জীবাগুশূনয 
করতে একে ব্যবহার করা হয়। - - 
বাত জাতীয় রোগের চিকিৎসায়ও এই শব্দের ব্যবহার আছে। 
এছাড়া নানারকম রোগ বিশেষ করে মস্তিষ্কের টিউমার» ক্যান্সীর বা 
লায়ুরোগের সঠিক নির্ণয়ের (dia6n০55 ) জন্য আলট্রাসোনিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। 
মাথার অপারেশান ও রক্তপাতহীন অপারেশানেও এই শব্দের ব্যবহার আছে। 
বাদুড় যে রাত্রে দেখতে পায় তাও এই শব্দের সাহায্যে । বাদুড় ওড়ার সময় 
আলট্াসোনিক শব স্থষ্টি করে, তা সামনে কোন বাধা থাকলে তাতে প্রতিফলিত 
হয়ে ফিরে আসে, বাদুড় তখন তা বুঝতে পেরে গতিপথ পরিবর্তন করে । 
এবার শব্দের তীব্রতা প্রমজে ফিরে আসা যাক। শব্দের গতিপথের সঙ্গে 
লম্বভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রের ( অর্থাৎ এক বর্গ সেটি মিটার বা এক বর্গ ইঞ্চি) 
. মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে যতটা শব্দশক্তি যায় ( অর্থাৎ শব্দশক্তির প্রবাহের হার ) 
তাই হল শব্দের তীব্রতা (i৪৫১ ) | এর একক হল ওয়াট প্রতি বর্গ সেমি। 
শব্দের তীব্রতীর. শ্রবণযোগ্য নিয়শীমাকে বলে শ্রবণ সীমান্ত ( Threshold 
০৫ aUdibility ) আর এর উর্ধ্বসীমা হল সহন সীমান্ত ( Threshold of 
£eelin6 ) | শ্রবণ সীমান্তের চেয়ে ক্ষীণ শব্দ শোনা যায় না, সহন সীমান্তের 
চেয়ে তীব্র শব্দও শোঁনা যায় না শুধু কানে ব্যথা সি করে। সাধারণভাবে শ্রবণ 
সীমাস্তের শব্দের তীব্রতা 10716 ওয়াট / সেমি” এবং সহন সীমান্তের 10-4 
ওয়াট / দেমি2। তবে এ দুটোই ভালভাবে খাটে 1000 হার্ট কম্পাঙ্কের 


শব্দের বেলা । = 


হতরাং%এর উপরে বসবে ১, নীচে * আর বাঁদিকে *। এখন উপরের ১ আর 


নীচের ০ গুণ করে পাওয়া গেল * | ৩২৫) ৫২৬৭০ (১৬২ 

এই শূন্য বসবে ১৫ এর ডানপাশে। উজ 

কাজেই বা পাশে এবং ডানপাশে একই _ ১৯৫০ 

সংখ্যা শৃন্ত বসছে! হতরাং বুঝতে হব হি 

ভাগ ঠিক হয়েছে (চিত্র দেখ)। - মরি 
১৫। কে কি নিয়েছে? 


প্লেটে কটা টফি পড়ে আছে তা দেখলেই কে ঠি নিয়েছে সঙ্গে অঙ্গে বলে 


গিওয়া যায়। পেন, ঘড়ি আর আংটি এই তিনটে জিনিষকে ছন্দমনি, কৃষ্ণ 
ধর আর তোমার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় মোট ছভাবে। 
| [তা রে 


ছন্দমনি EE | কা যশোধরা 
১ |. পন ঘড়ি. [. আট 
২ পেন আংটি ঘড়ি 
্ ঘড়ি আংটি | পেন 
9 ভি পেন | আংটি 
৫ আংটি ঘড়ি | টি 
৬ ] আংটি | 


যতগুলো টফি 

কফ যশোধর | মোট | পড়ে থাকছে 
৩+১২=১৫ ২৩ 5 
২১ ২ 
১৯ ৪ 
৯৩৯] ৬ ১ 
্ ১৭ ৬ 
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দেখতে পাচ্ছ গ্রতিবারেই আলাদা সংখ্যক টফি পড়ে থাকছে। স্থতরাং 
উপরের ছকটা জানা থাকলে পড়ে থাকা টফির সংখ্যা দেখেই বলে দেওয়া যায় 
কে কি নিয়েছে। পুরো ছকটা মনে রাখারও দরকার নেই শুধু প্রথম আর শেষ 
স্তম্তটা মনে থাকলেই চলবে । এখানে ছটা টফি পড়েছিল তা দেখেই চয়ন কে কি 
নিয়েছে সঠিকভাবে বলে দিল । | 

একটা কথা কিন্তু মনে রাখবে চয়ন কাকে কটা টফি দিয়েছিল তার উপরেই 
কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে। স্থতরাং তুমি যখন এই খেলাটা দেখাবে তখন কাকে 
কট! টফি দিচ্ছ সেই অনুযায়ীই ছক তৈরি করবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি 
সব সময় বন্ধুদের নামের বর্ণানুক্রমিক প্রথম জনকে একটা, দ্বিতীয় জনকে দুটো 
এবং তৃতীয় জনকে তিনটে টফি দাও । 

১৬। পি"পড়ে কোন্‌ পথে যাবে? 

আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে সবচেয়ে ছোট পথে যেতে হলে পিপড়েটা সোজা 
উপরে উঠবে, জারের উপরের কিনারা ধরে অর্ধবৃত্তাকার পথ অতিক্রম করবে 
তারপর সোজা নীচের দিকে নেমে মধুর কাছে পৌছবে। কিন্তু এর চেয়েও 
ছোট পথ আছে। আগে দেখা যাক এই পথে গেলে কতটা দূরত্ব অতিক্রম 
করতে হয়। 

এখানে পিপড়েটা, উপরে উঠে ৫ সেমি আবার নীচে নামেও ৫ সেমি, মোট 
১০ সেমি। পাত্রের ব্যাস ৭ সেমি। স্থতরাং পরিধি ব্যাস ৯২১৭ 
সেমি=২২ সেমি। স্থতরাং অর্ধপরিধি-২২ সেমি=১১ সেমি। তাহলে 
পিপড়ে মোট যায় (১০+-১১) সেমি বা ২১ সেমি। 

এবার দেখা যাক এর চেয়েও ছোট পথ কি হতে পারে। তা বার করতে হলে 
জারটাকে লম্বালম্বিভাবে খুলে চ্যাপ্টা 
করে ফেলতে হবে যেন জারটা. কাগজের 
তৈরি। তাহলে জারটা একটা আয়তে 
পরিণত হবে যার প্রস্থ উচ্চতার সমান 
অর্থাৎ ১৫ সেমি আর ধৈর্ধ্য পরিধির 
সমান অর্থাৎ ২২ সেমি। মনে কর 
পিপড়ে আছে A বিন্দুতে আর মধু 'িত্র 2 (সম্যার্নান 16) - 
আছে ৪ বিন্দুতে ( চিত্র ২)। হুতরাং ৬757 
AB = অর্ধপরিধি-১১ সেমি। 4 এবং ৪ উভয় বিন্দুই উপর থেকে ৫ সেমি 
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মনে রেখ শব্দের শ্রবণযোগ্যতা শুধু কম্পন বা শুধু তীত্রতার উপর নির্ভর 
ন| করে নির্ভর করে উভয়েরই উপর। যেমন সাধারণভাবে 20 হার্টজের কম 
কম্পান্বের শব্দ শোনা না গেলেও 20 হার্টজের কম কম্পাঙ্কের জোরালো শব্দ 
শৌনাযায়। অনুরূপভাবে 10-16 ওয়াট / দেমিএ এর চেয়ে কম তীব্র শব্দও 
শোনা যায় যদি তার কম্পাঙ্ক 3500 হার্টজের কাছাকাছি থাকে। দেখা গেছে 
: 3500 হার্ট কম্পাক্কের শব্দ সবথেকে ভাল শোন যায়। অবস্য শ্রবণযোগ্যতা 
ব্যিতেদে পরিবতিত হয়। বয়স্ক লোকেরা সাধারণতঃ 16000 হার্টজের বেশী 
কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পান না। 

শ্রবণ সীমান্তের শব্দের চেয়ে সহন সীমান্তের শের তীব্রতা প্রায় 1052 
গুন বেশী বলে শব্দের তীব্রতা ওয়াট/সেমিএ এককে প্রকাশ করা অস্থবিধীজনক। 
এদঘ বর্তমানে শব্দের তীব্রতার বদলে আপেক্ষিক তীব্রতা বা তীব্রতাস্তরই 
( Intensity level ) জানানো হয়। বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেলের ( Graham 
Bl! ) নামাহুসারে তীত্রতাস্তরের এককের নাম দেওয়া হয়েছে বেল (5৫ )। 

যদি 1, =শ্রবণ সীমান্তের তীব্রত৷=10-16 ওযাট/লেমিএ হয় তবে যেই 
শব্ের তীব্রতা [ তাঁর তীব্রতাস্তর হবে 

তীৱতান্তর = 1090 - বেলে 
সবতরাং শ্রবণ সীমান্তের শব্দের তীত্ৰতাস্তর 


1০৫০৪ -1০৫:51-0 বেল 
যে শব্দের তীব্রতা 101, তাঁর তীব্রতাস্তর 


০10৫7 ৮ =log1010=1 বেলে 


90 [ও বা 102 1, তাঁর তীব্রতাস্তর 
গু 

= logo lo =105,0102=2 বেল 
0 


যার তীব্রতা 1 


lo খু Lone lL 
যার তীব্রতা 10 তাঁর তীত্রতাস্তর = ০৪1০] 7 -15:০89) 


= _1 বেল 
অর্থাৎ লাধারণতাবে যার তীব্রতা 10], তার তীব্রতান্তর 7 বেল। 


আপেক্ষিক তীব্রতা বেলে প্রকাশ না করে সাধারণত ভেগিবেলে (৫১ প্রকাশ 
করা হয়। এক বেল-10 ডেসিবেল। 
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সুতরাং যেই শবের তীব্রতাস্তর এক ডেসিবেল=0'1 বেল তার তীব্ৰতা 
=100:110=1:26 101 তাহলে তীব্রতা .দশগুন বৃদ্ধি পেলে তীব্রতীস্তর বৃদ্ধি 
পায় এক বেল আর তীব্রতা 1:26 গুন হলে আপেক্ষিক তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এক 
ডেপিবেল। 

. দেখা গেছে পাতার ক্ষীণ মর্মরধ্বনির তীব্রতাস্তর 10 ডেসিবেল, সাধারণ 
কথাবার্তার 50 ডেসিবেল, জোরে কথাবলার 69 ডেসিবেল ও সিংহের গর্জনের 
প্রায় 87 ডেসিবেল। তাহলে সিংহের গর্জনের তীব্রতা জোরে কথাবলার্‌ 
ভীব্রতার চেয়ে 108. 100-5 7108:7-0:5=102:2=158 - (প্রায়) 

. গুন বেশী। 


নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সবচেয়ে তীব্র গর্জনের তীব্রতীস্তর 9 বেল আর 
অনেক কলকারখানার শব্দের তীব্রতান্তর এমন কি 10 বেলেরও বেশী 
বিজ্ঞানীরা পরীক্ষ। করে দেখেছেন? বেগের . বেশী তীত্রতাস্তরের শব্দ মানুষের 
পক্ষে ক্ষতিকর । শব্দদুষণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণ! আশাকরি তোমাদের 
হল, এখন থেকে তোমরা নিশ্চয়ই শবদূষণ সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে। শব্দদুষণ 
থেকে বধিরতা, রক্তচাপবৃদ্ধি, চিস্তাশজিহ্াদ, মানসিক দুর্বলতা, উদ্বেগ ইত্যাদি 
নানারকম জটিল শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির .্থষ্টি হতে পারে। 

শব্দ কতটা গোরালো বা প্রবল মনে হবে ত নির্ভর করে তাঁর তীত্রতার 
উপর যদিও তীব্রতা আর প্রাবল্য (loudness ) এক জিনিষ নয়। কম্পাঙ্কের 
মত তীব্রতাঁও একটি বিশুদ্ধ ভৌত ব্যাপার আবার তীন্ষতার মত প্রাবল্যও একটি' 
মানসিক অন্ভূতি। এই কারণে প্রাবল্য সঠিকভাবে পরিমাপ করা খুব কঠিন 
কিন্তু তা সৱ্বেও প্রাবল্যকে মোটামুটিভাবে মাপা! ঘায়। 


প্রাবল্য পরিমাপ করা হয় মনোপদীর্ঘবিজ্ঞানের (3500005310১ ) একটি 
কুত্রের সাহায্যে যাঁকে বলা হয় ফেকনারের স্থত্র ( Fechner’s Law )। এই 


কুত্র অনুযায়ী মানসিক অনুভূতি (6) উদ্দীপকের (Stimulus অর্থাৎ যেই ভৌত 
কারণে অনুভূতি সুষ্টি হয়, 9) লগের সঙ্গে সমান্নপাঁতী অর্থাৎ 


" E=K 108 5{K একটি বক) 


দেখতে পাচ্ছ মনৌবিভ্ঞানেও লগারিথমের প্রয়োগ আছে। ফেকনারের 
কুত্র অনুসারে প্রাবল্যস্তরের ( loudness 1552] ) যে একক স্থির করা হয়েছে 
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তার নাম দেওয়া হয়েছে ফোন (12:07 ) - দেখা যাচ্ছে ফেকনাঁরের স্থত্রের 
সঙ্গে শব্দের তীব্রতীস্তর নির্ণয়ের অর্থাৎ বেল পরিমাপের একটা মিল আছে। 
এইজন্য ফোনের সঙ্গে ডেসিবেলেরও একটা সাদৃশ্য আছে। 


কোন শব্দ আর 1000 সি. পি. এস. ক 
শোনালে এই 1000- পি. পি. এস. কম্পাঙ্কের স্থরের তীব্রতীস্তর যত ডেমিবেল 
এ শব্দের প্রাবল্যস্তর ঠিক তত ফোন। মনে রেখ একটিমাত্র কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট 


“বাকে বলে স্থর (০1৩) আর একাধিক কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ হল স্বর (:300০), 
সাধারণ সমস্ত শব্দই একাধিক কম্পাঙ্ববিশিষ্ট । 


ম্পাঙ্কের কোন স্থর সমান প্রবল 


শব্দের তীক্ষতা পরিয়াপেরও একটি একক অ 


চ্ভিশ-ফোন প্রাবল্যন্তরের 1000 সি. পি. এস বম্পাঙ্কবিশিষ্ট স্তরের তীক্ষতাকে 


ধর! হয় 1000 মেল। কোন শব্দের তীক্ষতা এর দ্বিগুন মনে হলে তার তীক্ষতা 
হবে 2000 মেল ইত্যাদি । 


[ছে থাকে বলে মেল (7061 )। 


২২৭। গালেও অঙ্ক আছে! 


তোমাদের মধ্যে যারা গান জান ত 
মধ্যেও, অঙ্ক আছে কিনা? 
সুরের ভিতরেও লুকিয়ে আছে 


ৰা কি কোনদিন ভেবে দেখেছ গানের 


তোমরা শুনলে হয়ত অবাক হবে কিন্ত গানের 
অনেক জটিল অঙ্ক ! 


দেখা গেছে গানের শ্রতিমধূরতা স্বর বা নোটগুলির পরম বম্পাল্কের 
( absolute frequency ) উপর নির্ভর বরে না, নির্ভর করে তাদের কম্পাঙ্কের 
অইপাতের উপর |. ছুটো নোটের কম্পান্ধের অনুপাত দুটো ছোট পূর্ণসংখ্যার 

হয় অস্ঠথা শ্রুতিকটু লাগে। দুটো নোটের 


এ+ হক অন্তর (inerv৪] ) যেমন ছুটো নোটের 
কন্পাঙ্ক ৪. এবং ॥2 হলে তাদের সুর অস্তর 0 


[) 


251 


হটে! নোট একসঙ্গে শোনা গেলে য 
বলা হয় কনসোনেণ্ট ( consonant 


( consonance ) | অন্তদিকে অতি 


দি তা অতিমধুর মনে হয় তবে তাদের 
) আর এই ঘটনাটা হুল - কনসোনেন্স 
কটু মনে হলে তাকে বলে ডিজোনেন্স 
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“(dissonance ) দুটো নোটের কম্পাঙ্কের অনুপাত ছোট সংখ্যার 
 অঙ্থপাত হলে তাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয় যেমন-- 


নাম নাম অনুপাত 

ইউনিনন ( unison ) ফোর্থ (fourth) ১1453 
সেমিটোন (semitone) ফিফথ্‌ (802) 3:2 
মাইনর টোন (minor k 

টু tone) মাইনর দিক্সথ্‌ 8:5 
মেজর টোন ‘major : 7 

tone) (minor sixth) 
মাইনর থার্ড minor 
third) মের সিক্সখ্‌ 5:3 

মেজর থার্ড অক্টেভ (০০৮৮৪) - | 2:11 


»____ শশা 


যেমন 300 এবং 320 কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট দুটো নোট হল সেমিটোন কারণ 
320/300= 16/15 আবার 256 কম্পাঙ্কবিশিষ্ট নোটের অক্টেত হল 512 
কম্পাঙ্কের নোট । নোটে একাধিক কম্পাঙ্কের শব্ধ থাকায় এদের মধ্যে যে কম্পাঙ্ক 
'সবচেয়ে কম তাকেই নোটের কম্পাঙ্ক ধর! হয়! 

তিনটি নোটের কম্পান্কের অনুপাত 42536 হলে তারা যদি একসক্ষে 
ধ্বনিত হয় তবে তাদের বলে মেজর ট্রায়াড। কম্পাঙ্কের অনুপাত 10 319 215 
হলে বলা হয় মাইনর ট্রায়াড 00100 0750)1 আর 4 £ 5 £6 £ ৪ অস্থপাতের 
কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট চারটি নোট একত্রে ধ্বনিত ছলে তাঁকে বলে কর্ড (০0০70) । 

একাধিক নোট একসঙ্গে ধ্বনিত হলে যদি শুনতে ভাল লাগে তবে তাঁকে 
বলে মেল (138:00005 ) আর পরপর ধ্বনিত হলে যদি শ্র'তিমধুর লাগে তবে তা 
হল তান-(179105)। পাশ্চাত্য সঙ্গীত মেল, প্রধান আর ভারতীয় সঙ্গীত 
তান প্রধান । 

স্বরগ্রাম £ সঙ্গীতের স্বরগ্রাম বলতে বোঝায় পরপর কতকগুলি স্বর যাদের 
কম্পাস্কের অনুপাত ছোট পূর্ণদংখ্যার অন্পাতের সমান |. এরমধ্যে সবচেয়ে কম 
কম্পাঙ্কের স্বরকে বলা হয় স্থচনা সুর বাঁ কিনোট ( keynote ব| tonic )। 

প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ্বরগ্রায় ( Musical scale ) 
প্রচলিত ছিল তবে এদের মধ্যে প্রধান ছিল ভায়্াটোনিক স্বরগ্রাম ( Diatonic. 


-আছে নাতটি। এর মধ্যে মাঝের স: 


মানা: 
কিনোটের সঙ্গে কম্পাঙ্কের 
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56815) এতে কিনোট ও তার অক্টেভের মধ্যে রয়েছে আরও ছটি নোট । 
এদের নাম যথাক্রমে সা (D0), রে (RE ), গা (MI), মা (FA ), পা 
C(50L), ধা (7:89, নি(SI), স।(০)। সা থেকে নি পর্যন্ত সাতটি 
নোটের পুরে! নাম এবং তাদের যেভাবে সংক্ষেপে লেখা হর তা হল; সা ষড়জ, 
সা, রে (খষভ, রে), গ গান্ধার, গ ), মা ( মধ্যম, ম ), পা (পঞ্চম, প).ধা 
(ধৈবত, ধ)ও নি নিষাদ বা নিখাদ, নি)। 


গ্রামে এরকম সাতটি অক্টেভ আছে যাদের কম্পাঙ্ক 32 থেকে 
4000. সি. পি. এসের মধ্যে থাকে। তবে এর ভিতর তিনটি অক্টেভই 


সাধারণত ব্যবহৃত হর। এর মাঝখানের অক্টেভের নোটগুলির চিহ্ন 
যথাক্রমে € (109), 


19, দু) ঢা) G, A,B, ০ (৫০. | এর পরের 

অক্টেভের ০, ৫, ০,5, &, ৪, b, ০, তার পরের অক্টেভের c,d’, b,c” 

এবং দগ্চম অক্টেভের ০!) ৫, 5 ০1 আর মাঝের অক্টেভের আগের 

অক্টেভের 0২, 101" 4১2, 0২) 0. এর আগের অক্টেভের 0) 792 B,C; 
এবং প্রথম অক্টেভের 09, 108 ..32, 021 | 

সা থেকে নি পর্যন্ত সাতটি নোটকে একসঙ্গে বলে সপ্চুক। স্থতরাং সপ্তক 


মুদারা, এর আগের সগ্তককে মন্ত্র সপ্তক বা উদারা ও পরের সপ্তককে তারসপ্ুক 
বা তারা। 


গুনে এক আস্তর্জাতিক সম্মেলনে 1939 সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 
মাঝের অক্টেভের A(LA) এর ক 


্পাঙ্ক হবে 440 পি. পি. এস। নীচে এই 
স্বরগ্রামের বিবরণ দেওয়া হলো। 


অনুপাত 


১৯০ টি 
পরপর দুই নোটের সুর 
অস্তর 


কম্পন 297 | 334 Ez 396 | 446 | 495 [5 594 
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টেম্পার্ড স্বরগ্রাম 


ডায়াটোনিক স্কেলের স্থর অন্তরগুলি সরল পূর্ণসংখ্যার অস্থপাত বলে শ্রুতি- 
মধুরতার দিক দিয়ে এর কোন তুলনা নেই.। কিন্ত এর একটি বিরাট অস্থবিধা 
আছে আর তা হলো এর কিনোট পরিবর্তন করা যাক না কারণ এর পরপর ছুই 
নোটের সবুর অন্তরগুলি অসমান। যেমন 0 এবং D এর স্থর অন্তর & হলেও 
D এবং E এর -স্থুর অন্তর 49; ফলে 0 যে কিনোট ধরলে D এর কম্পাঙ্ক 
-264১৯:৪-5297, সেই হিসাবে D কে কিনোট ধরলে ৮; এর কম্পাঙ্ক 
297 ৯&- 334 £ প্ৰায় ) কিন্তু 0 কে কিনোট ধরলে চ) এর কম্পাঙ্ 297 ৯13১ 
-3301 নুর অন্তরগুলি একই থাকলে D কে কিনোট ধরলে পরপর নোট- 
গুলির কম্পান্ক কত হবে তা নীচে দেওয়া হলো । 


০ d 


নোট | ট 5 EAs 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে কিনোট পাণ্টালে প্রতিবারই নতুন নতুন কল্পাঙ্কবিশিষ্ট 
নোট প্রগোজন হচ্ছে। এতে নোটের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে যা খুবই 
অস্থবিধাজনক। 
« : তাহলে দেখতে পাচ্ছ এই স্কেলে বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের 
সুবিধামত বিভিন্ন কিনোট ব্যবহার করতে পারেন না। এর জন্য বল! হয় 
ডায়াটোনিক স্কেলের মড়ুলেশান ক্ষমতা (power of modulation) নেই। 
এর ফলে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা সৃষ্টি হয়। 

এই অন্গুবিধ। দূর করার জন্য যা করা হয় তাকে বলে টেম্পারামেণ্ট( Tem- 
perament ) | বিভিন্ন রকম টেম্পারামেণ্ট হতে পারে তবে বর্তমানে সমস্ত 
পৃথিবীতে যেই স্বরগ্রাম ব্যবহার করা হয় তা হলে! সয়ান টেম্পারড্‌ স্কেল 
( Equally tempered scale ) | 

এই স্বরগ্রামে কিনোট ও অক্টেভের মধ্যে ছটির বালে পি নোট আছে। 
আর পরপর ছুটি নোটের স্থর অন্তর সর্বদা সমান । এখন কিনোট'থেকে অক্টেত 
র্বস্ত মোট তেরোটি নোটের মধ্যে পরপর ছুই নোটের সুর অন্তর আছে বারোটি ৷. 
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নীচে । সবচেয়ে ছোট পথ বার করতে হলে এমন একটা অমদ্বিবাহ ত্রিভুজ 
আঁকতে হবে যার ভূমি £ এবং শীর্ষ উপরের কিনারায়। এই ত্রিভুজটা যেন 
4২4০0৪81 তাহলে সবচেয়ে ছোট পথ 4081 AB এর উপর CP লঙ্ 
আঁকা হলে AP =PB = ২১ সেমি। সুতরাং পীথাগোরাসের 
উপপাদ্য থেকে পাই 
০১-৮১+০৮,-(১) ০০২২১ 


ডা স্বতরাং, সবচেয়ে ছোট পথে অর্থাৎ 
(৪৯ . ACB পথে গেলে পিপড়েটাকে যেতে 
হয় ১৫ সেমি (প্রায়)। এটা আগের 
পথের চেয়ে (২১-১৫)_৬ সেমি কম। 

আয়তে . সবচেয়ে ছোট পথ বার 
করা হল। এবার আয়তটাকে গোল 


CESS করে নিলেই জারের মধ্যে পিপড়ের 
8 
সবচেয়ে ছোট ওয়াযাবে 
চিজ ও (সন্মার্ধান 16) ছোট. পথ পাওয়া 


(চিত্র ৩)। 
১। কার বেশী শীত করছে? 


মে হবে ক না করার সঙ্গে অঙ্কের কি সম্পর্ক? কিন্তু আগলে এটাও 
একটা অক্ষের ধাঁধা ! 


কোন জিনিষ তার উপরিভাগ থেকে তাপ ছড়িয়ে দেওয়ার ফলেই ঠাপা হয় ।. 
যেই জিনিষের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল যত বেশী 
ছড়িয়ে দেবে এবং ঠাণ্ডা হবে। 


তার ঘনফলের উপর। একই উপাদানে গঠিত দুটো জিনিষের উ 
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সেই বস্তু তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে। যেমন একটা বস্তু যদি প্রতি একক 
ঘনফলে প্রতি সেকেণ্ডে তিন ক্যালরি তাপ ছেড়ে দেয় আর অন্ত একটা বস্তু 
যদি প্রতি একক ঘনফলে প্রতি সেকেণ্ডে ছয় ক্যালরি তাপ ছেড়ে দেয় তবে 
দ্বিতীয় বন্তটা প্রথমটার তুলনায় দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে। 

তাহলে দুটো মিলিয়ে পাওয়া যায় প্রতি একক ঘনফলে যেই বস্তুর পৃষ্ঠতলের 
ক্ষেত্রফল যত বেশী সেই বস্তু তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে । 

এখন একটা উদাহরণ দেওয়া যাক । মনে কর দুটো! ঘনক আছে। ছোট 
ঘনকটার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য & সেমি এবং বড়টার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 58 সেমি । 
স্থতরাং ছোটটার ঘনফল এঃ ঘন সেমি ও সমগ্রতলের ক্ষেতরকণ 6৪১ বর্গ সেমি। 
তাহলে প্রতি একক ঘনফলে পৃষ্ঠতলের পরিমাণ 6a°/a3 =6/a 

বড়টার ঘনফল = (5) বা 12595 ঘন সেমি এবং সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল 
=6(58)? বা 150% বর্গ সেমি। স্থতরাং প্রতি একক ঘনফলে পৃষ্ঠতলের 
পরিমাণ = 15085/12583 = 6/58 

তাহলে দেখতে পাচ্ছ ছোট ঘনকটার প্রতি একক ঘনফলে পৃষ্ঠতলের পরিমাণ 
বেণী। সুতরাং ছোটটাই আগে ঠাণ্ডা হবে। 

ঠিক একই কারণে শীতের দিনে তুমি একই পোষাক পরা তোমার বাবা কি 
মায়ের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা অনুভব করবে । 

এই জন্যই অন্ত জায়গার তুলনায় আমাদের আঙ্গুল, নাক এবং বিশেষ করে 
কানে ঠাণ্ডা লাগে অনেক বেশী! কারণ শরারের এই সব অংশে বিশেষ করে 
কানে ঘনফলের তুলনায় পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল খুব বেশী। 1751 

একই কারণে একটা মোটা কাঠে আগুন ধঃতে যত সময় লাগে সেই কাঠকেই 
চিরে ছোট ছোট টুকরো করলে তাতে আগুন ধরতে সময় লাগে অনেক কম । 
এখানেও ছোট কাঠের টুকরোতে প্রতি একক থনফলে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল অনেক 
বেণী। সেইজন্য টুকরোগুলো বেশী তাপ গ্রহণ করে দ্রুতগতিতে উষ্ণ হয়। ফলে 
তাতে আগুন ধরে তাড়াতাড়ি । মনে রেখ কাঠের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা খুব কম 
সেইজন্য এটা একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা । 

১৮। একটি মজার আবৃত দশমিক 

এই ছটা আৰৃত্ত দশমিকের বৈশিষ্ট্য হল যে ভগ্নাংশে পরিণত করলে প্রত্যেক 
টারই হর হবে সাত। আর সাতকে যত দিয়ে গুণ করলে গুণফলের শেষ অঙ্ক 
আর আবৃত্ত দশমিকের শেষ অঙ্ক সমান হবে, লব হবে তত । 
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যেমন ৫৭১৪২৮ = ৪ 
সাতকে চার দিয়ে গুণ করলে গুণকল হয় আঠাশ, শেষ অঙ্ক আট আর 
দশমিকের শেষ তস্কও আট । 
আবার "৪২৮৫৭১- 
সাতকে তিন দিয়ে গুণ করলে গুণফল হয় একুশ, শেষ অঙ্ক এক আর 
দশমিকের শেষ অঙ্কও এক । 
এইভাবে *১৪২৮৫৭-২, "২৮৫৭১৪ = 3, 


*৮৫৭১৪২ সস, ১৪২৮৫ = { 


৯ 8১ ২, ৮, ৫, ৭ এই অঙ্বগুলো যাতে উল্টোপান্টা না হয়ে যায় তার জন্ত 
মনে রাখার একটা সহজ উপায় আছে। তুমি শুধু T want to remember 


those figures’ (আমি এ অঙ্কগ্তলো| স্মরণ করতে চাই ) এই কথাটা মনে 
রাখবে, তাহলেই হবে। 


I want to remember those figures 
১:৪২ ৮ ৫ ৭ 


লক্ষ্য কর £ তে আছে একটা অক্ষর, সan-এ আছে ৪ টে অক্ষর, 0০ এ দুটো, 
remember এ ৮ টা, those এ ৫টা এবং figures এ আছে ৭টা অক্ষর | 


১৯। এক লোভী বড়লোকের গল্প 

প্রথম দশদিনে বড়লোক পেল মোট বিশ 
হল মাত্র ( ১+২+৪+৮+ ১৬4-৩২ 
১* টাকা ২৩পয়সা। 


লক্ষ টাকা আর তাকে দিতে 
+৬৪+১২৮+২৫৬+৫১২) পয়সা = 
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দেখল সে মোট দিয়েছে ১১০৭১৩৭১৪১৮ টাকা ২৩ পয়সা আর তার বদলে পেয়েছে 
মাত্র ষাট লক্ষ টাকা! 
হিসেব দেখেইতো কোটিপতির চক্ষস্থির, সে তো! কেঁদে ভাসিয়েই দিল! 
বুঝল অচেনা লোকট! তাকে যেমনভাবে বোকা বানিয়েছে এমন বোকা সে জীবনে 
কোনদিন বনেনি! 
এই ধাধাটা আসলে একটা গুণোত্তর প্রগতি (Geometrical progression) 
এর অস্ক। এখানে নীচের যোগফলট! বার করতে হবেঃ 
১+২+৪+৮+-১৬+--০৩ত্রিশটি পদ পর্যন্ত । 
গুণোত্তর প্রগতির কুত্রান্গ্যায়ী এই যোগফলটা হবে ২৩০১ 
১০৭৩৭৪ ১৮২৪ _:১ = ১০৭৩৭৪১৮২৩ পয়সা ন ১০৭৩৭৪১৮ টাঁকা ২৩ পয়স1। 


২০। কাজু বাদাম ভাগ করা! 
এই ধাঁধাটার সমাধান করতে হবে শেষ দিক থেকে । এখানে ভাগ করার 
পর তিনবার সাজানো হচ্ছে। শেষবার সাজানোর পর সব প্লেটেই সমান সংখ্যক 
বাদাম থাকছে। মোট বাদামের সংখ্যা ২৪। সুতরাং তৃতীয়বার সাজানোর 
পর আমরা পাচ্ছি 
প্রথম প্লেটে দ্বিতীয় প্লেটে তৃতীয় প্লেটে 
৮ ৮ ৮ 
তৃতীয়বার সাজানোর সময় দ্বিতীয়বার সাজাবার পর প্রথম প্লেটে যতগুলি 
বাদাম ছিল ততগুলি বাদাম তৃতীয় প্লেট থেকে এনে রাখা হয়েছে প্রথম প্লেটে । 
স্থতরাং দ্বিতীয়বার সাজাবার পর প্রথম প্লেটে ছিল অর্ধেক সংখ্যক অর্থাৎ ৪টা! 
বাদাম আর তৃতীয় প্লেটে ছিল ৮+৪= ১২টা বাদাম। তাহলে দ্বিতীয়বার 
সাজাবার পরে অবস্থাটা এইরকম ছিল ঃ 
প্রথম প্লেট দ্বিতীয় প্লেট তৃতীয় প্লেট 
৪ ৮ ১২ 
আবার দ্বিতীয়বার সাজাবার সময় প্রথমবার সাজানোর পর তৃতীয় প্লেটে 
যত বাদাম ছিল ততগুলি বাদাম দ্বিতীয় প্লেট থেকে এনে রাখা হয়েছে তৃতীয় 
প্লেটে । তাহলে প্রথমবার সাজাবার পর তৃতীয় প্লেটে ছিল অর্ধেক অর্থাৎ ৬টা 
বাদাম এবং দ্বিতীয় প্লেটে ছিল. ৮+৬= ১৪টা বাদাম। স্থতরাং প্রথমবার 


সাঁজাবার পর প্লেটে ছিল। 
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প্রথম প্লেট দ্বিতীয় প্লেট তৃতীয় প্লেট 
৪ ১৪ ৬ 
একইভাবে প্রথমবার সাজানোর সময় ভাগ করার পর দ্বিতীয় প্লেটে যতগুলি 
বাদাম- ছিল ততগুলি বাদাম প্রথম প্লেট থেকে এনে রাখা হয়েছে দ্বিতীয় প্লেটে । 
সুতরাং ভাগ করার পর দ্বিতীয় প্লেটে হিল অর্ধেক সংখ্যক অর্থাৎ ৭ টি বাহার! 
প্রথম প্লেটে ছিল ৪ +৭= ১১ টি বাদাম । তাহলে ভাগ করার পর প্লেটে থাকবে. 
প্রথম প্লেট দ্বিতীয় প্লেট তৃতীয় প্লেট 
১১ ৭. 
২১। এত গম কি পৃথিবীতে আছে ? 
‘এত লোভী বড়লোকের গল্পর’ মতই এখানে মোট গমের দানা লাগছে 
১+২+৪+৮+১৬+-০০* চৌষটি পদ পর্যন্ত =২৬৪ ১ 
= ১৮৪৪৬৭৪৪ ০৭৩৭০১৫৫১৬১৬ ১= ১৮৪৪৬৭ 88 ০৭৩৭০৯৫৫১৬১৫ 
এতগুলো গমের দানা সম্বন্ধে ধারণা করতে পার? মোটামুটিভাবে বলা যায় 
যে এক ঘন মিটার গমের মধ্যে থাকে ১৫০০০০০০ দানা। তাহলে পুরস্কারের 
গমগুলো রাখতে হলে প্রায় ১২০০০০০০০০০০০০ ঘন মিটার বা ১২০০০ খন 
কিলোমিটার আয়তনের গোলা প্রয়োজন হবে। যদি গোলাঘরের দৈর্ঘ্য হয় ১০ 
মিটার আর প্রস্থ ৮ মিটার তবে তার উচ্চতা হবে ১৫ কোটি কিলোমিটার অর্থাৎ 
পৃথিবী থেকে সুর্যের দূরত্বের সমান । এত গমতো পৃথিবীতেই নেই! 
রাজা পণ্ডিতের প্রার্থনা পূরণ করতে পারলেন না! এতক্ষণে রাজ! বুঝলেন 


পণ্ডিতকে তিনি যত বোকা মনে করেছিলেন তিনি তত বোকা তো ননই বরঞ্চ 
তিনি রাজার চেয়েও অনেক বুদ্ধিমা 


রাজাকে বোকা বানাবার জন্যই এইরকম 

তরে রাজা একটু মাথ! খাটালে 
পারতেন। 'রাজা যদি পণ্তিতকে বল 
একটি করে গুনে নিন” তাহলেই পণ্ডিত জব্দ হতেন। 


৬ 


কারণ সারাজীবন ধরে 


দিনে পণ্ডিত গুনবেন ৮৬৪০০০ টি দান|। যদি দিনে দশ লক্ষটিও গোনেন তবে 
এক বছরে গুনবেন ৩৬৫০০০০০০ 


টি দানা অর্থাৎ প্রায় পচিশ ঘন মিটার গম! 
তাহলেই দেখ পণ্ডিত যদি না ধেয়ে না! ঘুমিয়ে একটুও না থেমে দানাগুলো গুনে 
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যান: তাঁহলেও সারাজীবনে তিনি তার, গ্রাপোর অতি অতি ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ 
মাত্র পাবেন । 


তবেই বুঝতে পারছ রাজ! যদি একটু অঙ্ক জানতেন তাহলে অনায়াসে পণ্ডিতের 
কাছে কথা না রাখতে পারার লজ্জা থেকে নিজেকে বাচাতে পারতেন! এবার 
তাহলে তোমরাও একটু মন দিয়ে অঙ্ক শেখ, যাতে এরকম সমস্তার সমাধান 
নিজেরাই অনায়াসে করতে পার ! 


২২। কোথায় ফিরে আসবে ? 


এখানে মনে রাখতে হবে পৃথিবীর উপরিভাগ সমতল নয়। পৃথিবী গোল 
আর সব দ্রা্িমা রেখা মেরুতে গিয়ে এক সঙ্গে মিলে যায়। ফলে তুমি যেই 
পথে যাবে সেই পথটা একটা বর্গের লে 
সীমানা হবে না (চিত্র ৪)। তোমার 
পথটাকে এখানে ABCDE দ্বার! 
বোঝানো হয়েছে, 4 হচ্ছে বোম্বে, N 
হল উত্তরমেরু । 

তুমি বোম্বে থেকে বোস্বের দ্রাঘিমা 
বরারর উত্তরদিকে A B পথ যাচ্ছ, B 
থেকে ঢ এর অক্ষাংশ বরাবর পূর্বদিকে A 

বো 

BC পথ যাচ্ছ, 3 থেকে ০ এর দ্রাঘিমা ৮৮ ত্র 4 পেসারান ০৯) 
বরাবর দক্ষিণে ০19 পথ চলছ আর 
সবশেষে 7 থেকে D এর অক্ষাংশ বরাবর পশ্চিমে DE পথ অতিক্রম করছ। 
ছবি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 73৩ অক্ষাংশরে খার দৈর্ঘ্য AD অক্ষাংশরে খার 
দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম। স্থতরাং তুমি যাত্রাশেষে বোম্বেতে ফিরে আসতে 
পারবে না, বোগ্বের কিছু পূর্ব দিকেই তোমার যাত্রা শেষ হবে। 


> 
৬% 


এখন প্রশ্ন হল কতটা দূরে তোমার যাত্রা শেষ হবে । ABN ও DCN ছুটো 
দ্রািমারেখা উত্তরমেরু খ এ এসে মিশেছে। 4১৪ দ্রাধিমারেখার দৈর্ঘ্য ৫০০ 
কিলোমিটার । এখন আমরা জানি দ্রাঘিমারেখা বরাবর ১৯১ কিলোমিটার পথ 
অতিক্রম করলে অক্ষাংশের পরিবর্তন হয় ১ ডিগ্রি। হুতরাং ৫০০ কিলোমিটারে 


অক্ষাংশের পরিরর্তন হবে ৫০০/১১১ ডিগ্রি্৪ভিগ্রি ৩০ মিনিট (প্রায় )। 
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হাতের বা সবগুলিই বা হাতের হতে পারে যেমন এমন কি ১৫টা দস্তাশা। নিলেও 
তাঁর সবগুলিই ভান হাতের (৭টা সবুজ--৮টা বাদামী) হতে পারে । কিন্ত ৯১টি 
দস্তানা নিলে তার ১৫টি ও যদি ডান হাতের হয় বাকি একটা হবে বা হাতের। 
অর্থাৎ একই রঙের এক জোড়া দস্তাঁন! থাকবেই । 

২৭। এট! কি সম্ভব? 

হ্যা সম্ভব । মনে কর ১৯৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারী বুধবার ছেলেটিকে তার 
বয়স জিন্ঞেস করা হয়েছে। সুতরাং আগের রবিবার অর্থাৎ ২৯: ১২. ৮৫ তারিখে 
তার বয়স এগার বৎসর পূর্ণ হয়েছে । তাহলে ২৯. ১২.৮৭ তারিখে তার বয়স 
১৩ বৎসর পূর্ণ হবে অর্থাৎ ৩০* ১২. ৮৭ তারিখে সে চোদ্দয় পা দেবে। 


ছেলেটিকে বয়স জিজ্ঞেস করা হয়েছে ৮৬ জালে) সুতরাং আগামী বৎসর 
অর্থাৎ ৮৭ সালেই তার কথা মত সে চোদয় পা দিচ্ছে। 


২৮। কাই ক বোন? 

এখানে দেখতে পাচ্ছ পাবকের বোনের সংখ্য! ভাইয়ের সংখ্যার দ্বিগুণ । 
স্থতরাং পাবকের হয় এক ভাই দুই বোন অথবা ছুই ভাই চার বোন ইত্যাদি । 

পাবকের এক ভাই ছুই বোন হলে তার! মোট ছুই ভাই দুই বোন। তাহলে 
নীলাঞ্জনার দুভাই এক বোন । কিন্তু এটা নীলাঞ্জনার কথার সান্দ মিলছে না। 

পাবকের ছু ভাই চার বোন হলে তার! মোট তিন ভাই চার বোন। সুতরাং 


নীলাঞ্জনার তিন ভাই তিন বোন। এট! নীলাঞ্জনার কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে 
স্থুতরাং তার! তিন ভাই আর চার বোন। 


২৯। গুণফল কত? 

এখানে একটি উৎপাদক হচ্ছে (2--7)-0 

*"* নির্ণেয় গুনফল 

৯(৪-৪) (৮-০) (০-9)-৮00-0)0.৮05-9) (৮) 
=(a—P) ৮9 (৩-০)-০)০4১-) (-০)-০ 

৩০। কোন্‌ ভাবে মাইনে নেবে? 

দেখা যাক কোন্‌ নিয়মে মাইনে নিলে সে কত মাইনে পায়। ৃ 

প্রথম নিয়মে £ প্রথম বৎসর £ ১০০০ ১৫১২ টাঁকা-১২০০০ টাকা ৷ দি 


বধসর ১ (১২০০০ +১৫০০) টাকা = ১৩৫০০ টাঁকা। তৃতীয় বৎসর £ (১৩৫০০ 
১৫০০) টাকা ১৫০০০ টাকা ইতাদি। রত 


দ্বিতীয় নিয়মে ঃ প্রথম বৎসর £ প্রথম চ্মাসে ১৯১০ ১৬৬ টাকা 
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টাকা, পরের ছমাসে (৬০০০4৫০০ ) টাকা ৬৫০০ টাকা । মোট (৬০০4. 
৬৫০০) টাঁকাঁ ১২৫০০ টাঁকা। - 

দ্বিতীয় বৎসর £ প্রথম ছমাসে ( ৬৫০০4-৫০০ ) টাক!= ৭০০০ টাকা, শেষ 
ছমাসে (৭০০০4৫০০ ) টাকা= ৭৫০০ টাকা, মোট = (৭০০০+৭৫০০ ) টাকা 
= ১৪৫০০ টাকা | 

তৃতীয় বৎসর £ প্রথম ছমাসে (৭৫০০4৫০০) টাকা=৮০০০ টাকা, 
শেষ ছমাসে (৮০০০4৫০০) টাকা-৮৫০০ টাকা, মোট (৮০০০4৮৫০০ ) 
টাকা ১৬৫০০ টাঁকা, ইত্যাদি । ন 

স্থতরাং দেখতে পাচ্ছ দ্বিতীয় নিয়মে মাইনে নেওয়াই কর্মচারীটির পক্ষে 
লাভজনক ৷ 

৩১। পাঁচ টাকা ক্ষতি হল কেন? 

এখানে যে জিনিবটা খেয়াল রাখতে হবে তা হল, রামের দুটো ডিমের দাম 
তিন টাকা আর শঙ্করের তিনটে ডিমের দাম ছুটাকা অর্থাৎ মোট পাচটা ডিমের 
দাম পাচ টাকা। এই হিসেবটা তখনই খাটবে যখন রামের দুটো ডিম পিছু শঙ্করের 
" তিনটে ডিম থাকবে। অর্থাৎ যদি রাম ও শঙ্করের ডিমের অনুপাত ২ £ ৩ হয় 
শুধু তাহলেই আলাদাভাবে ডিম বিক্রী করে আর একসঙ্গে ডিম বিক্রী করে 
সমান টাকা পাওয়া যাবে ! 

যেমন যদি দুজনেরই একটা করে ডিম থাকে তবে রামের একটা ডিমের দাম 
টাকা আর শঙ্করের একটা ডিমের দাম উ টাকা। স্থতরাং ছুটো ডিমের দাম 
হচ্ছে ($+উ ) টা কা= > টাকা অর্থাৎ গড়ে একটা ডিমের দাম হচ্ছে উই টাকা, 
এক টাকা নয় কিন্তু । 

এখানে দেখতে পাচ্ছ রাম ও শঙ্করের ডিমের অস্থুপাত ৩০:৩০ = ১৪১ অর্থাৎ 
২:৩ নয়। এইজন্যই আলাদাভাবে ডিম বিক্রী করলে তারা যত পেত-একসে 
ডিম বিক্রি করে তার চেয়ে পাচ টাকা কম পাচ্ছে। ২ 

৩২। এক বন্ধুর বাড়ি বেশী অন্য বন্ধুর বাড়ি কম যাওয়া 
হচ্ছে কেন? 

একটা উদাহরণ দিলে কারণটা স্পষ্ট হবে। মনে কর উভয় দিকের ট্রেনই এক 
ঘণ্টা পরপর আসে। হাওড়ার দিকের ট্রেন আসে বেলা! দশটা, এগারোটা, 
বারটা, একটা ইত্যাদি সময়ে আর শেওড়াফুলির গাড়ি আসে বেলা পৌনে দশটা, 
“পৌনে এগারোটা, পৌনে বারটা, পৌনে একটা ইত্যাদি সময়ে । 
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তাহলে জয়স্ত যদি বেলা দশটার পর থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে ষ্টেশনে 
যায় তবে আগে পাবে শেওড়াফুলির গাড়ি এবং সেদিন যাবে শেওড়াফুলির বন্ধুর 
বাড়ি। আর জে যদি বেলা পৌনে এগারোটার পর থেকে এগারটার মধ্যে 
ষ্টেশনে যায় তবে আগে পাবে হাওড়ার গাড়ি এবং সেদিন যাবে হাওড়ার 
বন্ধুর বাড়ি। 

এখন দশটার পর থেকে পৌনে এগারোটা এই সময়ট| হল ৪৫ মিনিট আর 
পৌনে এারোটার পর থেকে এগারোটা! এই সময়টা হল ১৫ মিনিট । জয়ন্ত যে 
কোন সময়েই ষ্টেশনে পৌছতে পারে আর ৪৫ মিনিট হল ১৫ মিনিটের তিনগুণ | 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে জয়ন্তর পৌনে এগাঁরোটার পর থেকে এগারোটার মধ্যে ষ্টেশনে 
যাবার সম্ভাবনা! যত দশটার পর থেকে পৌনে এগারোটার মধ্যে ষ্টেশনে যাবার 
সস্ভাবনা তার তিনগুণ। অর্থাৎ আগে হাওড়ার ট্রেন পাবার সম্ভাবনা যত.আগে 
শেওড়াফুলির ট্রেন পাবার সম্তাবন| তার তিনগুণ। কাজেই গড় হিসাবে 
ধরলে একদিন যদি সে হাওড়ার বন্ধুর বাড়ি যায় তবে তিনদিন যাবে শেওড়াফুলির 
বন্ধুর বাড়ি। অর্থাৎ গড়ে চারদিনের মধ্যে একদিন যাবে হাওড়ায় আর তিনদিন 
যাবে শেওড়াফুলিতে | 

জয়ন্ত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে বা বারোটা থেকে একটার মধ্যে 
ইত্যাদি যে কোনো সময়েই ষ্টেশনে যাক না কেন এই হিসেবটা সব সময়ই 


খাটবে। হুতরাং দেখা যাচ্ছে জয়ন্ত হাওড়ার বন্ধুর বাড়ি যত বার যাচ্ছে 
শেওড়াফুলির বন্ধুর বাড়ি তার চেয়ে অনেক বেশী বার যাচ্ছে। 


৩৩। কোন্‌ তাকে জাল মুদ্র/ আছে? 


“যে প্রত্যেক তাক থেকে একটা বরে মুদ্রা নিয়ে মোট দশটা মুদ্রা একসর্থে 


ইন করতে হবে। এই দশটা মুদ্রার মধ্যে নয়টি ভাল মুদ্রা এবং একটি জাল 
মুদ্রা । নয়টি .ভাল মুদ্রার ওজন ৯১৫১০ গ্রাম =৯০ গ্রাম । এখন দশটা মুদ্রার ওজন 
থেকে ৯০ 


গ্রাম বিয়োগ করলেই একটা জাল মুদ্রার ওজন পাওয়া যাবে। যেমন 
দশটা মুদ্রার ওজন ১৮ গ্রাম হলে একটা ভাল 


মুদ্রার ওজন হবে (৯৮৯৭) 
গ্রাম বা৮ গ্রাম। 


এবার প্রথম তাক থেকে একট! মুদ্রা 


তাক থেকে তিনটে ইত্যাদি করে দশম তাঁক 
$১৭২+৩+:-3-৯+-১০ 


দ্বিতীয় তাক থেকে দুটো, তৃতীয় 
থেকে দশটা মুদ্রা নিয়ে মোট এ 
)= ৫৫টি মুদ্রার ওজন বার করতে হবে। 
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এখন একটি উদাহরণ দিলে জিনিষটা স্পষ্ট হবে। মনে কর এই ৫৫টি মুদ্রার 
ওজন হল ৫৪৪ গ্রাম। কিন্তু ৫৫টি ভাল, মুদ্রার ওজন ৫৫ ২১০ গ্রাম = ৫৫০ 
গ্রাম । স্থতরাং কয়েকটি জাল মুদ্রা থাকার জন্ত মোট ওজন (৫৫*__€3৪) 
গ্রাম বা ৬ গ্রাম কম হল। কিন্তু একটি জাল মুদ্রার ওজন একটি ভাল মুদ্রার 
ওজনের চেয়ে (১০--৮) গ্রাম বা ২ গ্রাম কম । স্থতরাং ৫৫টি মুদ্রার মধ্যে জাল 
মুদ্রার সংখ্যা -২-৩। 

কিন্তু তিনটি মুদ্রা নেওয়া হয়েছে তৃতীয় তাক থেকে, স্তরাং তৃতীয় তাকেই 
জাল মুদ্রা আছে। 

৩৪। কিকি মুদ্রা আছে? 

এ ব্যক্তির কাছে আছে একটি ৫* পয়সা, একটি ২৫ পয়সা! এবং চারটি দশ 
পয়সার মুদ্রা। কারণ ৫০ +২৫+৪ % ১০= ১১৫ । 

৩৫। কোন্‌ বাক্স বেশী মূল্যবান? 

এখানে উভয় বাক্সের মূল্য অসমান। মনে কর প্রত্যেক বাক্সে ১০০০টি 
এক টাকার মুদ্রা ধরে । ৃতরাং আধুলি ধরবে ২০০। তাহলে প্রথম বাক্সে 
আছে ২০০০ আধুলি যার দাম ১০০০ টাকা। আর দ্বিতীয় বাক্সে আছে আধ 
বাক্স এক টাকার মুদ্রা অর্থাৎ ৫০০টি এক টাকার মুদ্রা যার দাম ৫০০ টাকা। 
সুতরাং প্রথম বাক্সের মূল্য বেশী। 

৩৬। কিভাবে টাকা ভাগ হবে? 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে প্রথম জন পাচ টাকা এবং দ্বিতীয় জন তিন টাকা 
পাবে কিন্ত তা ভুল । প্রত্যেক কেককে সমান তিন টুকরো করলে আটটি কেকে 
হয় ২৪ টুকরো। তাহলে প্রত্যেকে খেয়েছে আট টুকরো। 

এখন প্রথম জনের পাঁচটি কেকে হয় ১৫ টুকরো, স্থতরাং সে তৃতীয় পথিককে 
দিয়েছে ১৫_৮=৭ টুকরে!। দ্বিতীয়ের তিনটি কেকে হয় ৯ টুকরো, তাহলে 
সে দিয়েছে ৯--৮-১ টুকরো। 

সুতরাং, মোট আট টাকার মধ্যে প্রথম জন পাবে সাত টাকা আর দ্বিতীয় জন 
মাত্র এক টাকা। 

৩৭। কত সময় লাগবে? 

ট্রেনটা কিন্তু এক মিনিটে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করতে পারবে না। 

ট্রেনের এঞ্জিন সুড়ঙ্গ প্রবেশ করা থেকে ট্রেনের শেষ কামরা হ্থরঙ্গ হতে 
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বেরিয়ে যায়! পর্যন্ত যত সময় লাগবে ঠিক তত সময় লাগবে ট্রেনের হুড 
পার হতে (চিত্র ৭)। 


অর্থাৎ এখানে ট্রেনকে তার নিজের দৈর্ঘ্য এবং সুড়ন্ের দৈর্ঘ্যের যোগফলেব 
সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। সুতরাং ট্রেনকে অতিক্রম করতে হবে 


(২7১) বা দেড় কিলোমিটার পথ। মিনিটে এক কিলোমিটার গতিবেগে 
তাহলে ট্রেনের সময় লাগবে দেড় মিনিট । 


৩৮। কত দিন লাগবে ? 


.... সাতদিনে টেস্ট টিউব জীবাণুতে পূর্ণ হয় আর প্রতিদিন জীবাধুদের সংখ্যা 
দ্বিগুণ হয়। 

এখানে এক দিন পরে জীবাণুরা দ্বিগুণ হয় সুতরাং এক দিন আগে জীবাণুদের 

. সংখ্যা থাকবে অর্ধেক। কাজেই সাত দিন থেকে এক দিন আগে অর্থাৎ প্রথম 

থেকে ছয়দিন পরে চেন্ট টিউব জীবাগুতে অর্ধেক ভর্তি হবে । ছদিনে টেন্ট টিউব 


অর্ধেক ভর্তি হলে আর এক দিনে অর্থাৎ মোট সাত দিনে ভীবাণুদের সংখ্যা 
দ্বিগুণ হয়ে চেন্ট টিউব জীবাণুতে সপ্র্ণ ভৰ্তি হবে । 


৩৯। কট! সাদা ঘনক পাওয়া যাবে? 


প্রথমে তিন সেমি ধার বিশিষ্ট বড় ঘনকটাকে যেন তিনটে সমান ভাগে 
ভাগ করা হলঃ উপরের অংশ, মাঝখানের অংশ এবং নীচের অংশ! বর্ড 


খনকের উপরিতল রং করা বলে উপরের অংশ থেকে যে নটা ছোট ঘনক পা 
তাদের প্রক্যেকটার অন্ততঃ একটা তল রং করা হবে। আবার বড় থনকের 


নীচের তল রং করা বলে নীচের অংশ থেকে যে নটা ছোট ঘনক পাওয়া যারে 
তাদের সবকটারও অস্ততঃ একটা তল রং করা হবে। 

কিন্তু মাঝখানের অংশের উপরিতল বা নীচের তল কোনটাই রং করা রর 
শুধু চার পাশের চারটে তল রং করা। সুতরাং মাঝখানের অংশ থেকে যে ন 
ছোট ঘনক পাওয়া যাবে তার মধ্যে চার পাশের আটটা ছোট ঘনকেরই অন্তর্ত 


| 
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একটা তল রং করা থাকবে কিন্তু একদম ভিতরের একটি মাত্র ছোট ঘনকেরই কোন 
তলই রং করা হবে না। 

তাহলে একটি তলও হলুদ নয় এমন ছোট ঘনক থাকবে মাত্র একটি ৷ 

৪০। একটি টায়ারের আয়, কত ? 

মোটর গাড়ীর চারটে চাকা থাকে। স্থতরাং গাড়ী তিরিশ হাজার কিলো- 
মিটার গেলে প্রত্যেক চাকা যাচ্ছে তিরিশ হাজার কিমি আর চারটে চাকা মোট 
যাচ্ছে ৪ ৩০০০০ কিমি = ১২০০০০ কিমি। 

কিন্তু এর জন্য দরকার হচ্ছে পাঁচটা টায়ার । কাজেই পাঁচটা টায়ার মোট 
যাচ্ছে ১২০০০০ কিমি অর্থাৎ একটা টায়ার যাচ্ছে ১২০০০০/৫ বা ২৪০০০ কিমি । 
সুতরাং একটা টায়ারের গড় আয়ু ২৪০০০ কিলোমিটার । 

৪১। কটা মোমবাতি জালান যারে? 

. ছটা ফেলে দেওয়া অংশ জুড়ে একট! বাতি তৈরী হবে। স্থতরাং ছত্রিশটা' 
অংশ থেকে ৩৬/৬ বা ৬টি বাতি তৈরি করা যাবে। কিন্তু এই ছটা বাতি 
জালাবার পর আবার ছটা ফেলে দেওয়া অংশ পাওয়া যাবে। এই ছটা অংশ 
থেকে আবার একটা বাতি তৈরী হবে । 

তাহলে ছত্রিশটা অংশ থেকে মোট ৬+১ বা ৭টি বাতি তৈরি করে জালান 


সম্ভব। 


৪২। কিভাবে গাড়ি চালাবে? 
এখানে প্রত্যেক গাড়ি তিন কিমি হিসেবে দুটো গাড়ি মোট ছয় কিমি পথ 


অতিক্রম করবে । স্থতরাং তিন জন ড্রাইভারের প্রত্যেকে ৬/৩ বা ২ কিমি 
পথ গাড়ি চালাবেন। j 

কাজেই প্রথম ড্রাইভার প্রথম গাড়ী প্রথম দুই কিমি পথ চালাবেন। দ্বিতীয় 
ডাইভার দ্বিতীয় গাড়ি প্রথম এক কিমি এবং প্রথম গাড়ি শেষ এক কিমি চালাবেন । 
আর তৃতীয় ড্রাইভার দ্বিতীয় গাড়ি শেষ দুই কিমি পথ চালাবেন। 


৪৩। কিভাবে দৌড় প্রতিযোগিতা হবে? 
দুজনের মধ্যে ঘোড়া পাণ্টাপাণ্টি করে প্রতিযোগিতা হবে ॥ অর্থাৎ প্রথম 


সওয়ার চালাবেন দ্বিতীয় সওয়ারের ঘোড়া এবং দ্বিতীয় সওয়ার চালাবেন 
প্রথম সওয়ারের ঘোড়া। 

প্রথম সওয়ার চাইবেন দ্বিতীয় সওয়ারের ঘোড়া যেন প্রথম হয় আর প্রথম 
সওয়ার তে দ্বিতীয় সওয়ারের ঘোড়াই চালাচ্ছেন ; স্থতরাং তিনি যত তাড়াতাড়ি 
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সম্ভব ঘোড়া ছোটাবেন। একই কারণে দ্বিতীয় সওয়ারও যত দ্রুত বেগে সম্ভব 
ঘোড়া ছোটাবেন। কাজেই দৌড় প্রতিযোগিতা তার আকর্ষণ হারাবে না। 

8৪1 এতটুকু কাগজের ভিতর দিয়ে একজন মানুষ গলে যেতে 

পারে কি? 

ছবির মত নিয়মে প্রদত্ত কাগজটার উপর দাগ কাট (চিত্র ৮)। 

ও তারপর দাগ বরাবর কাগজটাকে 
কাচি বা ব্রেড দিয়ে কাট । কেটে যেন 
দুটুকরো ন! হয়। কাগজটাকে লশ্বালদ্বি 
দুভাজ করে নিলে কাটতে স্থবিধা 
হবে। আরো ঘনঘন দাগ দেবে অর্থাৎ 

 শচত্র ৪ (আক্গার্বান 2) দাগের সংখ্যা অনেক বেশী হওয়া চাই। 


এভাবে কাগজের একটা! বিরাট বৃত্ত 
পাওয়া যাবে যার মাবখানটা ফঁকা। আর এই ফাকা অংশটা এত বড় হবে 


যে তার ভিতর দিয়ে একজন মানুষের মাথা অনায়াসে গলে যেতে পারবে । 

৪৫। কিভাবে খেললে জিতবে? 

এখানে মূল কথাটা হল যখন পাঁচটা আপেল পড়ে থাকবে তখন যার পালা 
পড়বে সেই হারবে। কারণ সে একটা, দুটো, তিনটে বা চারটে যে কটাই আপেল 
নিক না কেন পরের জন যথাক্রমে চারটে, তিনটে, দুটো বা একটা আপেল নিয়ে 
খেলা শেষ করে জিতে যাবে। এই নিয়মে শুধু গাচটা নয়, পাচের যে কোন 


গুণিতক অর্থাৎ দশটা, পনেরোটা, কুড়িটা ইত্যাদি আপেল পড়ে থাকলে তখন যার 
পালা পড়বে তাকে হারিয়ে দেওয়া যাবে। 


তাং নিয়মটা হল প্রতিবার এমনভাবে আপেল তুলতে হবে যেন পাঁচটা, 
দশটা, পনেরোটা ইত্যাদি সংখ্যক 


(অর্থাৎ পাচের যে কোন গুণিতক ) আপেল 
পড়ে থাকে। 


এখানে প্রথমে উনিশট! আপেল আছে, সুতরাং তুমি প্রথমবার চারটে আপেল 
তোল যাতে পনেরোটা আপেল পড়ে থাকে। দ্বিতীয়বার তুমি এমন সংখ্যক 
আপেল নাও যাতে দশটা আপেল অবশিষ্ট থাকে। তৃতীয়বার তুমি এমন ভাবে 


আপেল তোল যেন পাঁচটা আপেল থেকে যায়। চতুর্থবার তুমি সবকটা অ 
তুলে নিয়ে খেলায় জিতে যাবে, আর মজা করে আপেল খাবে, অবশ্য 
কয়েকটা ভাগ দেবে! 
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৪৬। কিভাবে একই দিনে পালন করবে? 

মনে কর তাঁরা তিনজনই কলকাতায় বাস করে। কোন এক শনিবার খ্রীষ্টান 
ব্যক্তিটি কলকাতা! থেকে রওনা হয়ে বরাবর পূর্বদিকে চলতে থাকল। মনে কর 
সে ঠিক সাত দিন পরে পরের শনিবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আবার কলকাতায় 
এসে পৌঁছল। এখন যখনই কেউ পূর্বদিকে অগ্রসর হয় সে প্রতি এক ডিগ্রী 
ভ্রাঘিমা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিল রাখার জন্য নিজের 
ঘড়িকে চার মিনিট এগিয়ে দেয়। যখন কেউ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সে ৩৬ 
দ্রাঘিমা অগ্রসর হয়। সুতরাং খ্রীষ্টান ব্যক্তিটি আবার যখন কলকাতায় ফিরে 
আসবে তার মধ্যে ঘড়ির কাটাকে মোট ৩৬০৯৪ মিনিট = ২৪ ঘণ্টা এগিয়ে 
দিয়েছে। কাজেই শনিবার যখন সে কপকাতীয় ফিরে আসবে তার মনে হবে 
সেদিনটা রবিবার এবং সে সেদিনই তার পুণ্যদিন হিসেবে পালন করবে। 

এবার মনে কর মুসলমান ব্যক্তিটি খ্রীষ্টান বাক্তিটির মত একই দিনে একই 
গতিতে পৃথিবী প্ৰদক্ষিণে অগ্রসর হল কিন্ত সে চলল সোজা পশ্চিম দিকে। 
তাহলে সেও খ্রীষ্টান ব্যক্তিটির মত পরের শনিবার কলকাতায় ফিরে এল। কিন্তু 
কেউ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমা এগোবার. সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় 
সময়ের সঙ্গে মিল রাখার জন্য নিজের ঘড়িকে ৪ মিনিট পিছিয়ে দেয় । সেই 
হিসেবে ৩৬০০ দ্রািমা অগ্রসর হয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসার মধ্যে 
মুসলমান ব্যক্তিটি ঘড়ির কাটাকে পিছিয়ে দিয়েছে মোট ৩৬০ ৪ মিনিট বা ২৪ 
ঘণ্টা। কাজেই শনিবার যখন সে কলকাতায় ফিরে এল তার মনে হল সেদিনটা 
শুক্রবার । তখন সে সেদিনই তার পুণ্যদিন হিসেবে পালন করল । 

ইহুদী ব্যক্তিটি কলকাতাই রয়ে গেল। সুতরাং সে শনিবাঁরই পুণ্যদিন 
হিসেবে পালন করল । 

তাহলে দেখতে পাচ্ছ একই স্থান কলকাতাতে একই দিন শনিবারে তারা 
তিনজনই পুণ্যদিন পালন করল। 

অবশ্য মনে রাখবে বাস্তবে এমন হয় না। কারণ যাতে এমন দিনের গণ্ডগোল 
না হতে পারে সেইজন্য মোটামুটি ১৮০০ ভ্রািমা রেখা বরাবর আন্তর্জাতিক তারিখ 
রেখা কল্পনা করা হয়েছে। যখনই কেউ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করে 
পূর্বদিকে অগ্রসর হয় তখনই সে ঘড়ির কাটাকে ২৪ ঘণ্টা বা এক দিন পিছিয়ে 
দিয়ে স্থানীয় সময়ের হিসেব করে আবার যখন কেউ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা 
অতিক্রম করে (পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয় তখন সে ঘড়ির কাটাকে ২৪ ঘণ্টা এগিয়ে 
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দিয়ে স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিল রাখে। এইজন্য বর্তমানে এমন দিনের গণ্ডগোল 
হওয়া সম্ভব নয়। 

8৭1 এক থেকে চৌবটি পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা বলা 

এখানে ছটা কার্ডের সংখ্যাগুলো বিশেষ নিয়মে লিখতে হবে। প্রথম কার্ডে 
১ থেকে ৬৩ পর্ন শুধু বিজোড় সংখ্যাগুলো লিখবে । 

দ্বিতীয় কার্ডে ২ থেকে সুরু করে দুটো সংখ্য। ২ এবং ৩ লিখবে পরের 
ছটো সংখ্যা ৪, ৫ বাদ দেবে আবার পরের দুটো সংখ্যা লিখবে এইরকম । 


প্রত্যেকটা কার্ডেরই একটা কোড নাম্বার মনে রাখবে । প্রথম কার্ডের কোড 


লাৰা ১, দ্বিতীয় কার্ডের ২, তৃতীয় কার্ডের ৪, চতুর্থ কার্ডের ৮, পঞ্চম কার্ডের 
৯৬ এবং ষষ্ট কার্ডের কোড নাম্বার ৩২ । 


যেমন ৪৬ সংখ্যাটা আছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ আর ঝঠ কার্ডে। দ্বিতীয়, 
LE ষ্ঠ কোড নাম্বারের যোগফল-২+৪+-৮+ 
৪৬! 


প্রথম কার্ডের সংখ্যাঃ ১ 


নর ’ ৩৫ ৭১৯১ ১১১ ১৩) ১৫১ ১৭, ১৯, ২১, ২৩, 
৭ 
? ২৭, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৫) ৪৭, ৪৯, ৫১১ ৫৩, ৫৫১ ৫৭ 
৫১, ৬১, ৬৩ | j 
দ্বিতীয় কাডের সংখ্যাঃ ২৩,৪, 


৭১ ১০১ ১১৯ ১৪১১৫) ১৮, 357825 
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২৩, ২৬১ ২৭, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪২১৪৩, ৪৬১ ৪৭১ ৫০, ৫১, ৫৪১ ৫৫) 
৫৮, ৫৯১ ৬২১ ৬৩ । 

তৃতীয় কাডের সংখ্যাঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ১২৯ ১৩, ১৪, ১৫,.২০১ ২১, ২২১ ২৩, 
২৮, ২০৪, ৩০, ৩১, ৩০৬, ৩৭, ৩৮১ ৩৭৯, 88, 8৫, ৪৬১ 8৭, ৫২১ ৫৩, ৫৪১ ৫৫, ৬০, 
৬১, ৬২, ৬৩ । 

চতুর্থ কাডের সংখ্যা £ ৮, ৯) ১০১ ১১১ ১২ ১৩১ ১৪১ ১৫, ২৪, ২৫, ২৬, 
২৭, ২৮, ২৯১ ৩০১ ৩১, ৪০, ৪১, ৪২১ ৪৩) 88, 6৫, ৪৬, 8৭, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, 
৬০১ ৬১, ৬২, ৬৩ । 

পঞ্চম কার্ডের সংখ্যা £ ১৬, ১৭, ১৮১ ১৯১ ২০১ ২১» ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, 
২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৪৮১ ৪৯, ৫০, ৫১১ ৫২১ ৫৩, ৫8, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, 
৬০, ৬১১ ৬২, ৬৩। 

ষষ্ঠ কার্ডের সংখ্যা £ ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ ৩৯১ ৪০, ৪৯১ 8২, 
8৩, 88, 8৫, 8৬; 8৭, ৪৮, ৪৯১ ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫,.৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯১ 
৬০, ৬১, ৬২, ৬৩। 

যদি কেউ বলে তার ধরা সংখ্যাটা কোন কার্ডে ই নেই তবে বুঝতে হবে 
সংখ্যাটা ৬৪। 

এরকম হওয়ার কারণ এই যে ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, এই ছটি সংখ্যার এক 
বা একাধিক যোগ করলে ১ থেকে ৬৩ পর্যন্ত সব সংখ্যা পাওয়া যায়। 
কিন্তু কেন। 

বায়নারি পদ্ধতিতে (সমাধান 181). 1 ঘরের সংখ্যা দ্বারা 2 টি 
(2:) সংখ্যা (0, 1), 2 ঘরের সংখ্যা দ্বারা 4টি (25) সংখ্যা (0, 1, 
2, 3, বা বায়নারি যথাক্রমে 00,01, 10, 11), 3 ঘরের সংখ্য! ছারা 8 টি 
(215 ) সংখ্যা (0, 1, 2) 3, 4, 5, 6, ? বা বায়নারি যথাক্রমে 000, 001, 
010, 011, 100, 101) 110, 111) ইত্যাদি লেখা যায়। সুতরাং বায়নারি 
6 ধরের সংখ্যা দ্বারা 2০ বা 64 টি সংখ্যা (0, £, 2) 3 ইত্যাদি 63 পর্যন্ত ) 
অর্থাৎ 0 কে বাদ দিলে 63 টি সংখ্যা (1,2, 3, ইত্যাদি 63 পৰ্যন্ত ) 
লেখা সম্ভব৷ 

স্থতরাং প্রমাণ হচ্ছে বায়নারি 000001 (দশমিক 20 বা 1), 000010 
(দশমিক 25 বা 2), 000100 ( দশমিক 25 বা 4), 001000 (দশমিক 2" 
বা 8), 010000 (সাধারণ 24 বা 16), ও 100000 (সাধারণ 2? বা 32) 
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অর্থাৎ দশমিক (সাধারণ) পদ্ধতির 1, ৮4 8, 16, 32 এই 6 টি সংখ্যার এক 
বা একাধিকের সংযোগে 1 থেকে 63 পর্যন্ত সব সংখ্যা পাওয়া যায়। এ 
ইতরাং কোন সংখ্যাকে বিশ্লেষণ করলে যে সব কোড নম্বর পাওয়া যাঁর, yy: 
সেই সব কোড নম্বরের কাডেই এ সংখ্যাটি থাকবে। যেমন 29 = 16 + 8+ 
+! বলে 29 থাকবে শুধু পঞ্চম (কোড নম্বর 16), চতুর্থ (কোড 8 ), তৃতীয় 
ও প্রথম কাডেও এভাবেই সংখ্য। লেখা ইয়ে যাবে কাড়ে; সংখ্যা লেখার যে. 


টি নিম কাডের সংখ্য বাড়িয়ে যত খুনী বড় সংখ্যাও বলা হার । যেমন 

কা এই নিয়মে তরি করলে 2 বা 128 পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা বলা 
যায়। (তম কাডের কোড নর হবে 2৪ বা'64) 

৪৮। আশ্চৰ জানলা! 


তিন অঙ্কের যে কোন সংখ্যাই নেওয়া হোক না কেন উত্তরটা সবসময়ই হবে 
১০৮৯ | 
যেমন হূল সংখ্যাটা ৭০৮ হলে বিপরীত সংখ্যাটা হল ৮০৭ হুতরাং বড় 
থেকে ছোটর বিয়োগফল হল +৭৭৭০৮০৯৯ এর বিপরীত সংখা -৯৯০। 
নার 
পর প্রমাণট বুঝতে হলে মনে কর বা দিকের (শতকের) অঙ্ক এ, মাঝের অঙ্ক ৮ 
“বং ডানদিকের ( এককের ) অঙ্ক ০, সংখ্যাটা হল 100 ৪+-10-+-০1 
এর বিপরীত সংখ্যা 100 ০+10 bya, মনে কর ০ হতে ৪ বড়, তাহলে মুল 
সংখ্যাটা বিপরীত সংখ্যার চেয়ে বড়। তাইলে বিয়োগ্কল= 100 8410 b+ 
০100 c_ 10 ১৪99 8_99 ০599 (৫-০)। 
এখন 99 &-০-100 (৪-০)-( 


১০1০০ (a_c)_ 100+ 100 
LOE 100 (৫-০--1) 


+90+ (10-8+5)7 

অক ৪--০--1, দশকের অঙ্ক? 
এবং এককের অঙ্ক-10--৪4-01 তাহলে বিয়োগফলের বিপরীত সংখ্যা 
= 100 0৯+9490-+৫--৩-1) I 


সংখ্যার যোগফল ৯ 100 (৮-০--1) 
(107824904০২. 1)= 100 x9 
T180+9= 1089 


এখন প্রশ্ন ইল জানলার কাচের গায়ে ১০৮৯ সংখ্যাটা ফুটে উঠলো কিভাবে? 
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এর জন্য আগে থেকেই সাবান জলে একটা আউল ডুবিয়ে সেই আঙুল দিয়ে 
কাচের গায়ে ১০৮৯ সংখ্যাটা লিখে রাখতে হবে। শুকিয়ে গেলে লেখা আর 
বোঝা যাবে না। j 

জানলায় ফুঁ দিলে জানলার কাচ কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যাবে কিন্তু সাবান জল 
বোলানো লেখাগুলোতে কুয়াশা জমবে ন! ফলে ১০৮৯ সংখ্যাটা ফুটে উঠবে। 
এই খেলাটা শীতকালে দেখাবে কারণ গরমকালে ফু দিলেও কাচের গায়ে কুয়াশা ' 
জমবে না। উত্তর সর্বদা একই সংখ্যা হচ্ছে বলে এই খেলাটা একাধিকবার 
দেখাতে হলে আরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করতে বলবে । আর 1089 এর 
সঙ্গে এই নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করলে সেটাই হবে উত্তর ৷ 

৪৯। অঙ্ক না জানলেও উত্তর! - 

এখানে উত্তরটা সবসময়ই ৩৭ হবে। মনে কর মূল সংখ্যাটা ৭, তাহলে তিন 
অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাটা হল ৭৭৭। এই সংখ্যার অঙ্ক তিনটের যোগফল _ ৭4-৭+৭ 
=২১। এই ২১ দিয়ে ৭৭৭ কে ভাগ করলে ভাগফল হল ৩৭। 

৫০] অঙ্কের খেল ! ; 

যে সংখ্যাই ধরা হোক না কেন উত্তরটা হবে ১৪২1 

উদাহ্রণন্বরপ ৪৮৭4৪৮৮ +২৮৩= ১২৫৮, ১২৫৮-২-৬২৯, ৬২ 
৪৮৭ = ১৪২ || 

এর কারণ কি? মনে কর মুল সংখ্যাটি ₹। স্থতরাং পরের সংখ্যা =x+ 1 

তাহলে * ++ 14283 = 2x +284 

(2x +284) +2 =x +142 

x4+142—x=142 I 

এখানেও উত্তর সর্বদা একই হচ্ছে কিন্তু যেই সংখ্যাটা যোগ করতে হচ্ছে 
(২৮৩) সেটা যদি পাণ্টে দাও তবে উত্তরও আলাদা হবে। এই সংখ্যাটা 
পাণ্টে দিয়ে এই খেলাটা একজনকে একাধিকবারও দেখানো যায়। 

৫১। না জেনেই সংখ্য! বল! । 

বিয়োগফল থেকে ২০৪ বিয়োগ করে তার ডানদিকের দুটো অঙ্ক বাদ দিলে 
অথবা! বিয়োগ ফলের ডানদিকের দুটো অঙ্ক বাদ দিলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যায় 
তা থেকে ২ বিয়োগ করলেও মূল সংখ্যাটা পাওয়া যাবে । যেমন ৪৫০৪ এর 
ডানদিকের দুটো ঘর বাদ দিলে পাওয়া যায় ৪৫! সুতরাং মুল সংখ্যা= 


৪৫--২-৪৩। 


তারিখ , পাওয়া! যাবে। 


২০7৪৫ 


১২7৭স ১৯ এবং চতুর্থ সংখ্যা-১৯+৭.২৬ (ক্যালেগ্ারের একই লাইনের 
সংখ্যাগুলো ৭ করে বেড়ে যায় )। 


কারণটা বুঝতে হলে মনে কর মুল সংখ্যাটা ৷ 
৮55 ; 

54169 

4১(5য7- 169)-20%+4676 
20%7-6764+-579-20%11255 
5X (20x + 1255)= 100x--6275 
100x +6275 6071= 100x 4-204 


৫২। ক্যালেণ্ডারের খেল! ! 


যোগফল থেকে ৪২ বিয়োগ করে বিয়োগফলকে ৪ দ্বারা ভাগ করলেই প্রথম 
যেমন এখানে যোগফল ৬২, ৬২-৪২-০২০১ 


হুতরাং প্রথম সংখ্যা, দ্বিতীয় সংখ্যা =৫ +৭ = ১২, তৃতীয় সংখ্যা = 


এরকম হওয়ার কারণ বুঝতে হলে মনে কর প্রথম সংখ্যা =X। 


হুতরাং দ্বিতীয় সংখ্য =২+7, তৃতীয় সংখ্যা য4-74-7 =x + 14, 
=Xx+14+7=x+21 


তাহলে চারটে সংখ্যার যোগফল =X+Xx+74+x+14+x4+21= 


4x+42। 


আবার (4442) 42 = 4%, 
4%--4= (প্রথম সংখ্যা) 


এক লাইনে পাঁচটা সংখ্যা থাকলে এই পাঁচটা সংখ্যার যোগফল থেকে ৭০ 


বিয়োগ করে বিয়োগফলকে ৫ দারা ভাগ করলেই প্রথম সংখ্যা পাওয়া যাবে 


যেমন মনে কর পাঁচটা 
সংখ্যা-১৫--৫-৩। 


সংখ্যার যোগফল = ৮৫, ৮৫-৭০=১৫, সুতরাং প্রথম 


স্থতরাং বর্গাকার ন নটা তারিখের জাতি তারিখটা দেখে নিয়ে তাকে 
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মনে মনে ৯ দিয়ে গুণ করলেই তুমি উত্তরটা পেয়ে যাবে। এরকম হওয়ার 
কারণ এই নটা তারিখের গড় মাবখানের তারিখটা । 

৫৪1. কটা সন্দেশ খাবে? 

তিনশটা সন্দেশ খাবে । তিনজনে তিনমিনিটে খাচ্ছে তিনটে সন্দেশ, 

" সুতরাং তিরিশজনে তিনমিনিটে খাবে তিরিশটা সন্দেশ ; তাহলে তিরিশজনে 

তিরিশমিনিটে খাবে তিনশটা সন্দেশ, তিরিশটি নয় কিন্ত ! 

৫৫1 সময়ের পার্থক্য কত বছর ? 

এখানে সময়ের পার্থক্য (৩৮+১২-১) বৎসর বা ৪৯ বৎসর । 

্রষ্টপূর্ব ৩৮ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ্রী্টপূরব ১ সালের: ১৭ই মার্চ 
পর্যন্ত (৩৮-১ ) বঙ্সর বা ৩৭ বৎসর । Y 
- খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১ সাল থেকে ১ গ্ৰষ্টাব্দ পর্যন্ত ৯ বসসর | এই পার্থক্যটা ২ বৎসর 
হল না কারণ শৃন খীষ্টাব্দ বলে কিছু নেই। 

আবার ১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২ খরীষ্টাব পর্যন্ত ( ১২-১) বৎসর বা ১১ বৎসর । 

স্থতরাং মোট সময়ের পার্থক্য (৩৭+১+-১১) বৎসর বা ৪৯ বৎসর, 
সময়ের পার্থক্য ৩৮+১২ বা ৫০ বৎসর নয় কিন্ত! 

৫৬। কত ঘণ্টা ঘুমলে ? 

রাত আটটার সময় পরের দিন সকাল সাড়ে নটায় ওঠবার জন্য আ্যালার্ম 
দিলেও ঘড়িতে আ্যালার্ম বাজবে সেইদিনই রাত সাড়ে নটায়। 

সুতরাং তুমি ঘুমুবে মাত্র দেড ঘণ্টা, রাত আটটা থেকে রাত সাড়ে নটা 
পর্যস্ত। 

৫৭1 কে সত্যবাদী কে মিখ্যেবাদী ? 

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয়জন সত্যবাদী আর তৃতীয়জন মিথ্যেবাদী । 

মনে রাখতে হবে যাকেই জিজ্ঞেস করা হোক না কেন সে নিজেকে সত্যবাদী 
বলবে । সে সত্যবাদী হলে তো নিজেকে সত্যবাদী বলবেই আর মিথ্যেবাদী 
‘হলেও নিজেকে সত্যবাদী বলবে । 

তাহলে দ্বিতীয় জনের কথা (প্রথম বলল ও সত্যবাদী) থেকে বোঝা যাচ্ছে 


দ্বিতীয় জন সত্যবাদী ৷ 
সুতরাং দ্বিতীয় জনের পরের কথা (হ্যা ওও সতাবাদী ) থেকে, আরও বোঝা 


যাচ্ছে প্রথম জন সৃত্যবাদী ৷ 
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আর তৃতীয়ের কথা ( প্রথম জন মিথ্যেবাদী ) থেকে বুঝতে পারছ তৃতীয় জন 
মিখ্যেবাদী। 


৫৮। কার কাছে কটাক। আছে ? 
প্রথমের আছে ৭ টাকা আর দ্বিতীয়ের ৫ টাকা । 


কি করে হল বুঝতে হলে মনে কর প্রথমের আছে * টাক! আর দ্বিতীয়ের 
১ টাকা। 


স্বতরাং »+1-2(9- 1) 
এবং »-1-+1 
সমাধান করে x=7. ১০5 


৫৯। কোন্টা জাল? 

আটটা সিকিকে তিন ভাগে ভাগ কর! হল, তিনটে, তিনটে আর ছুটো। 

এখন পাল্লার একপাশে প্রথম ভাগ (তিনটে সিকি) আর অন্যপাশে দ্বিতীয় 
ভাগ (তিনটে সিকি) চাপিয়ে ওজন করলে যি এই ওজন সমান হয় তবে বাকি 
দুটো সিকির একটা জাল। তাহলে এই ছুটো সিকি পাল্লার ছুপাশে চাপালে 
যেটার ওজন কম সেটাই জাল। 


প্রথমবারের ওজন অসমান হলে বুলতে হবে যেদিকের ওজন কম সেদিকের 


তিনটে সিকির একটা জাল । এবার এই. তিনটে সিকির যে কোন দুটো নি 
পাল্লার দুপাশে চাপাও। এই ওজন সমান হলে বোঝ যাচ্ছে তৃতীয় সিকিটা 
জাল, আর অসমান হলে যেই সিকিটার ওজন কম সেটাই জাল । 


৬০। ক বাজি খেলা হল? 
মোট সতেরো বাজি খেলা হয়েছে। 


প্রথমজনের মোট সত্তর টাকা লাভ হয়েছে অর্থাৎ প্রথমজন দ্বিতীয়ের চেয়ে 


সাতি বাজি বেশী জিতেছে। এখন দ্বিতীয় জিতেছে পাচ বাজি সুতরাং প্রথম 
জিতেছে ৫+৭-১২ বাজি। কোন খেলাই ডু হয় নি তাহলে মোট খেলা 
হয়েছে ৫+১২-১৭ বাজি। 

৬১। কি করে নিজের 


মুখের লেখা বুঝাতে পারলো? 
নে কর যে বুঝতে পারলো সে প্রথম পথিক, বাকিরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পথিক। 


পরম ভাবলো দ্বিতীয় যখন হাসছে তখন সে নিশ্চয়ই মনে করছে তার 
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নিজের মুখে গাধা লেখা নেই-। দ্বিতীয়ের মুখে যখন কিছু লেখা নেই তখন 
তৃতীয় নিশ্চয়ই হাসছে প্রথমের মুখের লেখা দেখে। তাহনে প্রথমের মুখে 
লেখা না থাকলে দ্বিতীয় নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবত। তৃতীয় কেন হাসছে? 

স্থতরাং প্রথম বুঝতে পারলো দ্বিতীয় যখন বিস্মিত না হয়ে সহজ ভাবেই 
হাসছে তাহলে নিশ্চয়ই প্রথমের নিজের মুখেই গাধা লেখা রয়েছে। 


৬২। কটা পেন আছে? 
মাত্র একটা । ; 
মনে কর তোমার বন্ধুর পেন গুলোকে যে দুটো ভাগে ভাগ করা হল তাঁর 
প্রথম ভাগে টি ও দ্বিতীয় ভাগে 2 টি পেন আছে। ভাগ দুটো অসমান 
তাহলে £- 70 । 
সুতরাং আমরা পাচ্ছি ৫_ = _9* 
বা ৮-9-0৮+5) (9) 
বা 1=%+9 
তাহলে মোট পেনের সংখ্যা =£+ =! 
৬৩। কার বয়স কত? 
তিন মেয়ের বয়সের গুনফল ৩৬, তাহলে দেখা যাক তাদের বয়স কিকি 


হওয়া সম্ভব। 


ছোট মেয়ের । মেজর 
বয়স | বয়স 
১ aS 
১ ২ 
১ ৩ 
১ | 8 ৯ 
১ l ৬ ৬ ৯ 
২ ১ 1 ৯ ৩৬ 
২ ৩ ৬ ৩৬ ১১ 
তে ত 8 ৩৬ ১০ 
গফল ৩৮ হতে পারে না কারণ কোঁন মাসের তারিখই 


এখন বয়সের যো 
৩৮ হয় না। আবার দেখা যাচ্ছে সব 


অংক-সমাধান/9 
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ছুটো ক্ষেত্রে বয়সের যোগফল সমান (১৩)। সুতরাং যখন বয়সের যোগফল 
জেনেও বয়স বলা গেল না তখন যোগফল নিশ্চয়ই ১৩। 

তাহলে তিনি মেয়ের বয়স হয় ১, ৬, ৬ অথবা! ২, ২, ৯। প্রথম ক্ষেত্রে 
বড় ছুই মেয়ে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছোট ছুই মেয়ে যমজ। যেহেতু ছোট মেয়ে 
মামা! বাড়ি তাহলে বড় ছুই মেয়েই যমজ, আর তিন মেয়ের বয়স ১, ৬, ৬। 


৬৪। কার ফিতে কি রঙের? 


বড় মেয়ে পাপড়ি সবচেয়ে পিছনে আছে তাই সে ব্রততী ও কুমার মাথার 
ফিতে দেখতে পাচ্ছে। এখন হলুদ ফিতে আছে মাত্র দুটো তাহলে ব্রততী 
ও ঝুমা উভয়েরই মাথায় হলুদ ফিতে থাকতে পারে না কারণ তাহলে পাঁপড়ি 
সঙ্গে সব্দে বলতে পারত তার নিজের মাথায় আছে লাল ফিতে। 

নিতরাং তিন রকম হওয়া সম্ভব। ব্রততী লাল, রুমা লাল, অথবা ব্রততী 
লাল, ঝুমা হলুদ, অথবা ব্রততী হলুদ, ঝুমা লাল। 
"তাহলে ব্রততীর মাথায় হলুদ ফিতে থাকলে ঝুমা তা দেখে বলতে পারত 


৬৫। কিভাবে খেললে! ? 


দাবা খেলায় সর্বদা সাদা গুটির চাল 


দিয়ে খেলা আরম্ভ হয়। মনে কর 
প্রথম বন্ধুর সঙ্গে খেলায় প্রথম 


বন্ধু নিয়েছে সাদা গুটি আর ছেলে নিয়েছে 
কাল গুটি এবং দ্বিতীয় বন্ধুর সঙ্গ খেলায় ছেলে নিয়েছে সাদা গুটি। খেলা 
হচ্ছে দুটো ঘরে, প্রথম ঘরে প্রথম বন্ধুর সঙ্গে ও দ্বিতীয় ঘরে দ্বিতীয় বন্ধুর 
স্গে। 
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স্তরাং শেষ পর্যন্ত হয় ছেলে এক বন্ধুর সঙ্গে জিতবে অন্তর লে হারবে 
অথবা উভয় খেলাই ডু হবে। 


৬৬। পোকার রাস্তা! 

লাইব্রেরির তাকে যখন বই রাখা হয় তখন প্রথম খণ্ড থাকে বা দিকে, 
তারপর দ্বিতীয় খণ্ড আর একদম ডান দিকে থাকে তৃতীয় খণ্ড। আর বইয়ের 
প্রথম পাতা থাকে ডানদিকে, শেষ 
পাতা থাকে বাদিকে (চিত্র ৯)। 

হৃতরাং প্রথম খণ্ডের প্রথমঃপাতা 
থেকে তৃতীয় খণ্ডের শেষ£পাতা পর্যন্ত 
দূরত্ব প্রথম খণ্ডের (প্রথম পাতা4- 
সামনের মলাট)7-সমস্ত দ্বিতীয় খণ্ড 
তৃতীয় খণ্ডের ( পিছনেরর্ুমলাট 4 শেষ 
পাতা )=*'২ মিলি মি+৩ মিলি মি 
+৩ সে মি+৩ মিলি মি+-০"২ মিলি মি-৩'৬৪ সেমি। 

৬৭। কুকুর কতটা দৌড়ল ? 

ঘণ্টায় ৬ কি মি হিসেবে বাস রাস্তা থেকে তোমার বাড়ির দূরত্ব ১ কিমি 
অতিক্রম করতে তোমার সময় লাগে ই ঘণ্টা বা ১০ মিনিট ৷ 
_.. তাহলে কুকুরও দৌড়েছে ১০ মিনিট। ঘণ্টায় ১৬ কিমি হিসেবে কুকুর 
১০ মিনিট বা উ ঘণ্টায় যাবে ৬৯ কি মি-উ কি মি-২২ কি মি। 

স্থতরাং কুকুর দৌড়ল ২২ কিমি। 

৬৮। কিভাবে নদী পার হবে? 

প্রথমে তুমি আর তোমার বোন নদী পার হলে। তুমি সেখানে রয়ে 
গেলে, বোন ফিরে এল। বোন এপারে রয়ে গেল, বাবা পার হলেন। 
এখন তুমি এপারে ফিরে এলে, তুমি আর বোন আবার পার হলে। বোন 
ওপারে রয়ে গেল, তুমি ফিরে এলে। তুমি এপারে রয়ে গেলে, মা পার 
হলেন। মা ওপারে থাকলেন, বোন ফিরে এল । 

এবার বোন ছাগলটাকে নিয়ে ওপারে গেল, ছাগলটা রয়ে গেল, বোন 
ফিরে এন। একদম শেষে তুমি আর তোমার বোন ওপারে গেলে। বাই 
(75457, 
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৬৯। বয়স কত? 


মনে কর এ ব্যক্তির মেয়ের সংখ্যা *, তাহলে প্রত্যেক মেয়ের বোনের 
সংখ্যা (৫-1) এবং প্রতি মেয়ের সন্তান সংখ্যাও (-1)। সুতরাং তীর, 
মেয়েদের মোট সন্তান সংখ্যা £_1)। 

তাহলে মেয়ে ও মেয়েদের সন্তানদের মোট সংখ্য =%+%(%-_ 1)= 
£4+%2-%=%2। অর্থাৎ তাঁর বয়ন 2 । এখন 2৪ একটি পূর্ণ বৰ্গ 
সংখ্যা আর ৫০ ও ৮০ এর মধ্যে পূর্ণবর্গ সংখ্যা একটিই আছে, ৬৪ । 
স্থতরাং তার বয়ন ৬৪। 

৭০) সময় কত হবে? 

২৩৯৯৯৯৯৯৯৯৯৭ ঘণ্ট/= (২৪০৬০০০০০০০০৩) ঘণ্টা । প্রতি ২৪ 
ঘণ্টা পর. ঘড়িতে একই সৃমন্ন থাকে। স্থতরাং ২৪০০০০০০০০০০ ঘণ্টা পরে 
সময় হবে বিকেল পাঁচটা । তাহলে তার থেকে ৩ ঘণ্টা আগে সময় হবে 
দুপুর দুটো । রর 

৭১। কিভাবে আজাবে ? 


পঞ্চম গ্রামের দুধ দ্বিতীয় গ্রাসে ঢেলে খালি পঞ্চম গ্রাসটাকে আবার তার 
পূর্বের স্থানে রাখতে হবে । 
৭২। দুজনের সম্পর্ক কি? 


মা ও ছেলে। 
৭৩। ভেপায়ার সুবিধা ? 


হ্যা ঠিক। তিনটি বিন্দু দিয়ে সবসময় একটি সমতল আকা যায় অর্থাৎ 
তিনটি বিন্দু সর্বদা একই সমতলে থাকে। কিন্তু চারটে বিন্দু একই সমতলে 
থাকতেও পরে, নাও পারে। £ 

সুতরাং তেপায়ার তিনটি পা ছোট বড় হলেও তাদের তলা একই সমতলে 
থাকে ফলে যে কোন সমতল মেঝেতে তেপায়াকে ভালভাবেই বসানো! যায়! 

কিন্তু চারটে ছোট বড় পা থাকলে তাদের তলা এক সমতলে থাকে না 
ফলে সমতল মেঝেতে সেটাকে ভালভাবে বদানো৷ যায় না। এই জন্যই জরিপের 
কাজে আর ক্যামেরা রাখতে তেপাঁয়।৷ বেশী ব্যবহৃত হয়। 
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৭৪1 না বলা অঙ্ক! 

ঠিক ভুলে যাওয়া অঙ্কর (প্রশ্ন ৯) মতই এখানে উত্তর বার করতে হবে। 
এখানে ১৪ এর পরবর্তী ৯-এর গুণিতক হল ১৮। এখন ১৮_১৪=৪, 
স্ৃতরাঁং না বলা অঙ্ক হল চার। 

এখানে মূল সংখ্যা ৪৯৭৬ ও নতুন সংখ্যা ৭৪৬৯ হলে বিয়োগ ফল 
৭৪৬৯ _৪৯৭৬-২৪৯৩। তাহলে ৪ কে বাদ দিয়ে বাকি তিনটে অঙ্কের 
যোগফল -২7৯+৩-১৪। 

প্রশ্ন ৯ এর মতই এখানে প্রমাণ কর! যায় যে বিয়োগফলটা ৯ দারা 
বিভাজ্য হবে। 


৭৫। কি করে মাপবে? 

তিন লিটারের বালতি জলে ভি করে পীঁচ লিটারের বালতিতে ঢালতে 
হুবে। তাহলে বড় বালতিতে আর ছু লিটার জল রাখার: জায়গা রইল। 
আবার ছোট বালতি জলে ভতি করে বড় বালতিতে ঢালা হল। ফলে বড় 
বালতি জলে ভণ্তি হয়েও ছোট বাঁলতিতে এক লিটার জল বয়ে গেল । 

এবার বড় বালতি খালি করে তাতে ছোট বালতির এই এক লিটার জল 
ঢালা হল। আবার ছোট বালতি ভর্তি করে সেই তিন লিটার জল বড় 
বালতিতে ঢালা হল। তাহলে বড় বালতিতে রইল চার লিটার জল। 


৭৬। দাবার বোর্ড কি পুরো ঢেকে ফেলা যাবে? 

একটা গুটি পাশাপাশি দুটো ঘর ঢাকছে আর দাবার বোর্ডে পাশাপাশি 
ছুটো ঘর সবসময়ই একটা সাদা ও একটা কালে! হবে । 

এখানে ৩২টি সাদা ঘর ও ৩২টি কালো ঘরের মধ্যে দুটো কালো! ঘর কেটে 
বাদ দেওয়া হয়েছে। স্থতরাং থাকছে ৩২টি সাদা ঘর এবং ৩০টি কালো ঘর। 
এখন ৩০টি গুটি দিয়ে এর ৩০টি সাদা ঘর ও ৩০টি কালো ঘর ঢেকে দেওয়া 
সম্ভব। তাহলে সবসময়ই বাকি থাকবে দুটো সাদা ঘর। বাকি একটা গুটি 
দিয়ে কখনও দুটো! এক রঙের ঘর ঢাকা! সম্ভব নয়। 

সুতরাং ৩১টি গুটি দিয়ে এই ৬২টি ঘর কখনও ঢাকা যাবে না। 


৭৭। দুধ আর জলের অনুপাত ! 
এখানে দুবার মেশীবার পর উভয় পাত্রেই তরলের আয়তন পূর্বের আরতনের 


সমান (এক লিটার ) থাকছে। ) 
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সুতরাং প্রথম পাত্রে যদি % লিটার দুধ মেশানো! হয়ে থাকে তবে pt 

পাত্র থেকে % লিটার জল সরানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় পাত্র থেকেও = লিটার 
"দুধ সরিয়ে লিটার জল মেশানো! হয়েছে । 

তাহলে দুবার মেশানোর পর প্রথম পাত্রে থাকছে লিটার দুধ ও (1-4); 
লিটার জল এবং দ্বিতীয় পাত্রে থাকছে % লিটার জল ও (1-2) লিটার দুধ । 

সতরাৎ প্রথম পাত্রে দুধ £ জল: 1-৯ 

এবং দ্বিতীয় পাত্রে জলঃ দুধ=%ঃ 1-% 

অর্থাৎ একই অন্থপাত। 

৭৮। বাবা কতক্ষণ হাঁটলেন ? 

বাব! হেঁটেছেন ৪৫ মিনিট । 

তুমি অন্য শনিবারের চেয়ে আধ ঘণ্টা আগে বাড়ি পৌছেছো, এর কারণ 
তোমাকে স্টেশন পর্যন্ত যেতে হয়নি। অর্থাৎ যে জায়গায় তোমার সঙ্গে বাবার, 
দেখা হলো দেখান থেকে স্টেশনে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে আনতে সময় 
লাগে আধ ঘণ্টা। স্থতরাং সে জায়গা থেকে স্টেশনে যেতে সময় লাগে পনেরো 
মিনিট । তুমি স্টেশনে পৌঁছাও ছটায় তাহলে সে জায়গায় পৌছেছ ৫টা ৪৫ 


মিনিট। আর বাবা স্টেশন থেকে রওনা হয়েছেন ৫ টায়। সুতরাং বাবা 
৪৫ মিনিট হেঁটেছেন । 

৭৯। পায়র। কতট! উড়ল? 

ঘণ্টার ৫* কি মি বেগে হাওড়া থেকে বর্ধমান (দূরত্ব ১০০ কি মি) যেতে 


সময় লাগে ছু ঘণ্টা। স্থতরাং ট্রেন ছুটো মিলিত হয়েছে রওনা হওয়ার এক 


ঘণ্টা পরে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে পায়রাটা উড়েছে ঠিক এক ঘণ্টা । আর 
গায়রাটা এক ঘন্টায় ওড়ে আশি কিমি। 


তাং পারাটা মোট আশি কিমি পথই উড়েছে। 

৮*। দোকানদার কি ঠকলেন? 

দোকানদার একশ টাকাই ঠকলেন। 

এখানে লোকটি আগের দিন 
| স্থতরাং ছোট থালার ক. 
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৮১। বাকি ছু টাকার কি হলো ? 

এখানে একশ টাকার কোন প্রশ্নই নেই কারণ ভদ্রলোক তীর একশ টাকার 
মধ্যে ছ টাকা ফেরৎ পেলেন। স্থতরাং তীর খরচ হলো ৯৪ টাকা । 

এই ৯৪ টাকার মধ্যে হোটেল পেল ৯০ টাকা আর বাকি চার টাকা পেল 
বেয়ারা। 


৮২। তিন আর দুই সমান? 

এখানে সমীকরণের উভয় পক্ষকে £-_3 দ্বারা ভাগ কর! হয়েছে। কিন্ত 
%-3=0 কারণ 43 । মনে রাখবে শুন্য দিয়ে কোন কিছুকেই ভাগ কর! 
যায় না। এক্ষেত্রে 0 দিয়ে ভাগ করা হয়েছে বলেই একটা ভুল সিদ্ধান্তে এসে 
পৌঁছানো হচ্ছে। অর্থাৎ 3=2 এই সিদ্ধান্ত ভুল। 

৮৩। লাভ ক্ষতি দুইই সমান? 

এখানেও উভয় পক্ষকে 0 দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে কারণ £-5 বলে ৯-5 
এর মান শূন্য । এইজন্য এখানেও মিদ্ধান্তটা ভুল | 


৮৪। জাতও যা নয়ও তা? 
মনে রাখবে ৫৪-%% হলে ৫২ 350, অর্থাৎ ৫৪৯৪ হলে ৫০ হবেই 
এমন কোন কথা নেই, = না হয়ে ৫ _ ও হতে পারে । 
এখানেও (7-8)০৯(9-8)5 এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। 
কিন্তু তাই বলে 7-8=9-8 হবে না। 
এটা হবে 7-8= -(9-8) 
বা, 7-8=-9+8 
বা, =1=-1 
এভাবে করলেই সিদ্ধান্ত ঠিক হচ্ছে। 


৮৫। উত্তর কিভাবে জানবে? 

একটি উদাহরণ দিলে জিনিষটা স্পষ্ট হবে। মনে কর মূল সংখ্যাটা ৩০৪, 
একে ৩ দিয়ে গুণ করলে হয় ৯১২। মনে কর ১ এর পরে ৮ বসানো হল 
তাহলে হচ্ছে ৯১৮২-৯১০২+৮০। এখন ৯১০২ পাওয়া যায় ৯১২ তে 0. 
বসিয়ে। তাহলে ৯১২ সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য বলে ৯১০২ ও বিভাজ্য হবে 
৩দিয়ে। এবার ৫ দিয়ে গুণ করে পাওয়া যাচ্ছে ৫১৯১৮২৫৫৯১০২+৮৭) 
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_৫১৯১০২+৫১৫৮০-০৫৯৯১০২+৪০০। এখন ৩ দিয়ে ভাগ.করা হচ্ছে । 
স্থতরাং ৯১০২ সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য বলে ৫৯৯১০২ সংখ্যাটিও ৩ দারা 
বিভাজ্য হবে! তাহলে ৪০০ কে (৮ কে বিভিন্ন স্থানে বনালে ৪০ ৪০০০ 
ইত্যাদিও হতে পারে) ৩ দিয়ে ভাগ করলে যা ভাগশেষ থাকবে তাই হবে 
আমাদের ভাগশেষ । 

এখন ৪০, ৪০০, ৪০০০ ইত্যাদিকে ৩ দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রেই 
ভাগশেষ থাকবে ১। তাহলে মূল সংখ্যাটা যাই ধর! হোক না কেন ভাগশেষ 
সবসময়ই হবে ১ আর এর সর্ধে ২৪ যোগ করলে হবে ২৫। 

সুতরাং যোগফলটা সবসময়ই হবে ২৫। 


৮৬। কট! আট! কাটতে হবে? 

মাত্র একটা আংটা, তৃতীয়ট। কাটতে হবে। 

তৃতীয় আংটাটা কাটলে প্রথম ছুটো থাকছে একসন্দে, তৃতীয়া, আলাদা 
আর বাকি চারটে (চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ) থাকছে এক সন্দে। 

প্রথমবার খাওয়ার পর ভোহল দিল তৃতীয় আংটাটা, দ্বিতীয়বার 
খাওয়ার পর প্রথম দ্বিতীয় এই ছুটো দিয়ে তৃতীয়ট! ফেরৎ নিয়ে নিল। তৃতীয় 
বার খাবার পর আবার দিল তৃতীয়টা, চতুর্থবারের পরে শেষ চারটে দিয়ে 
প্রথম দুটো! এবং তৃতীয়টা ফেরৎ নিল। 

পঞ্চমবারের পর আবার দিল তৃতীয়টা, ষষ্ঠবারের পর প্রথম দুটো দিয়ে 
তৃতীয়টা ফেরৎ পেল। সব শেষে সপ্তমবার খাবার পর ভোল তৃতীয় আংটাটা 


হোটেল ওয়ালাকে দিয়ে দিল। 
৮৭ | আসল মুদ্ৰ। ন| জাল মুদ্র। ? 


মুদ্রাটা নকল। শ্রী জন্মের আগে যেই ুদ্রা নির্মিত হয়েছে তাতে খ্ৰীষ্ট 
জন্মের ১২৪ বৎসর আগের লালের উল্লেখ থাকতে পারে না কারণ তখন তে! 
বীন্ত খ্রাষ্টের জন্মই হয় নি। 


৮৮। ভালুকের রংকি? 

ভালুকের রং সাদা। 

শিকারী তাবু থেকে দক্ষিণ দিকে গেল ১২কিমি সেখান থেকে 
পশ্চিমে গেল ১২ কিমি আবার উত্তরে ১২ কিমি গিয়ে ভীবুতে ফিরে এল ! 
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স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সাধারণ কোন জায়গায় এটা অসম্ভব । সাধারণ 
কোন জায়গা হলে তীৰুতে পৌছবার জন্তু তাকে এর পরও পূর্ব দিকে 
কয়েক কিলো মিটার পথ যেতে ৩. 

এ < তাৰু «5 


-হত। ১ 
এ জিনিষটা হওয়া সম্ভব (উত্তর সেক) 


একমাত্র উত্তর মেকুতে। আর রর 

তোমার জান উত্তর মেরুতে 

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য কেবল শ্বেত পস্চিন্ পুর্ব 
ভল্লুকই দেখা যায় (চিত্ৰ ১০) চিত্র 10 (সমাধান 8৪) ং 


তাহলে ভালুকের রং ছিল সাদা । 


৮৯। কটা আম পাড়বে? ১ 

মাত্র ছুটো। দুটোর অর্ধেক হল একটা আর তার চেয়ে এক কম মানে 
শুন্য । সুতরাং প্রথম দারোয়ানকে একটা আমও দিতে হলো না, চোরের 
কাছে দুটো আমই রয়ে গেল। একই নিয়মে অন্ত দারোয়ানরাও কেউ কোন 
আম পেল না আর চোর দুটো আম নিয়েই বাড়ি ফিরতে পারল। দুটোর 
বেশী আম পাড়লেই কিন্ত দারোয়ানদের কিছু না কিছু আম দিতে হত। 


৯০। কটা ট্রেনের সঙ্গে দেখা হবে? 

যেই ট্রেনটা সকাল আটটায় হাওড়া পৌছায় তার সঙ্গে সর্ব প্রথম দেখা 
হুবে। 

এর পর দেখা হবে যথাক্রমে যেটা নটার সময় হাওড়ার পৌছায়, যেটা 
দশটায় হাওড়ায় পৌছায় ইত্যাদি টেনগুলোর স্ধে । 

আর শেষ দেখা হচ্ছে সেই ট্রেনটার সর্দে যেটা বিকেল চারটায় পাটনা 
থেকে ছাড়ে অর্থাৎ রাত বারটায় হাওড়া এসে পৌছায় ৷ 

তাহলে কোন্‌ ট্রেনগুলোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে? যেগুলো হাওড়া আসছে 
যথাক্রমে সকাল আটটা, নটা, দশটা, এগারোটা, দুপুর বারটা, একটা, দুটো, 
তিনটে, বিকেল চারটে, পাঁচটা, ছটা, রাত নাতটাঃ আটটা, নটা, দশটা, 
এগারোটা আর বারোটা, মোট সতেরোটা । 

তাহলে মোট সতেরোটা ট্রেনের মুখোমুখী হবে। আর যদি প্রথম এবং . 
শেষ ট্রেনটা বাদ দিয়ে ধরি তাহলে দেখা হবে পনেরোটা ট্রেনের মদে | 
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৯১। দাঁছু নাতির জন্ম দিনের সংখ্য। সমান ! 

হা সম্ভব, এখানে দাদুর জন্ম হয়েছে কোন লিপইয়ারের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ॥ 

তাহলে দাদুর জন্ম দিন আসছে চার বছর পরপর। প্রথম জন্মদিন চার 
বতসর পূর্ণ হলে, দ্বিতীয় জন্মদিন আট বৎসর পূর্ণ হলে ইত্যাদি। দাদুর, 
বয়স বিরাশি। বিরাশিকে চার দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় কুড়ি। স্থতরাং 
দাদুর জীবনে জন্মদিন এসেছে কুড়ি বার। 

আবার নাতির কুড়ি বছরের জীবনেও জন্ম দিন এসেছে কুড়িবার । 

হত দার নাতি দুজনের জীবনেই জন্মদিনের সংখ্যা সমান । 

৯২। কত ক্ষতি হল? 

আসলে একশ টাকাই ক্ষতি হল। 

দোকানী ক্রেতাকে দিল চন্রিশ টাকার জিনিষ এবং যাট টাকা ফেরৎ 
আর পাশের দোকানীকে দিল একশ টাকা অর্থাৎ মোট দুশ টাকা। অন্ত 
দিকে সে পাশের দৌকানীর কাছ থেকে পেল একশ টাকার ভাঙানি। 

ই তার ক্ষতি হচ্ছে (২৪০-১০. ) টাকা বা. ১০০ টাকা। 


“লে কর শুধু প্রথম বৌকে ভূতে পেয়েছে। এখন প্রথম বর নিশ্চিতভাবে 

ঠা গ্রামে অন্য কোন ভূতে পাওয়া বো নেই তবে 

প্রথম বৌ ভূতে পাওয়া কিনা তা প্রথম বর সঠিক জানে না। তাহলে ঢযাড়া 

ইতে পাওয়া বৌ আছে তখন প্রথম বৌ-ই 

্ ₹! ঈতরাং সে সোমবারই প্রথম বৌকে মোড়লের 
কাছে নিয়ে যাবে। 
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না তাহলে নিশ্চই অন্য ভূতে পাওয়া বৌ হল প্রথম বৌ। একই ভাবে দ্বিতীয় 
বরও নিশ্চিত হবে যে দ্বিতীয় বৌ ভূতগ্রস্ত । স্থতরাং তাঁরা দুজনেই নিজ নিজ 
বৌকে মঙ্গলবার মোড়লের কাছে নিয়ে আসবে। 

এখন দেখা যাক গ্রামে তিন জন ভূতে ধরা বৌ থাকলে কি হবে। 

এক্ষেত্রে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বরের প্রত্যেকে জানে যে অন্ত দুজনের বৌকে: 
ভূতে পেয়েছে। স্থতরাং তারা প্রত্যেকেই ভাববে যে মঙ্দলবার অন্য দুদ্ন 
তাঁদের বৌকে মোড়লের কাছে নিয়ে যাবে। 

কিন্তু মদ্লবারও কেউ মোড়লের কাছে না যাওয়ায় তারা নিশ্চিত হবে যে 
গ্রামে অন্ততঃ তিনজন তৃতগ্রস্ত বৌ আছে। এখন প্রথম বর জানে যে দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় বৌ ভূতগ্রস্ত, আর কারও বৌ তূতগ্রস্ত হলে সে তা জানত, তাহলে 
নিশ্চয়ই প্রথম বৌ ভূতগ্রস্ত। একই ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরও যথাক্রমে 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌ-এর ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হবে। 

সুতরাং তিনজনই বুধবার নিজের নিজের বৌকে নিয়ে মোড়লের কাছে, 
আসবে । 


৯৪। অঙ্কের থট. রিডিং! 

অন্য কেউ দ্বিতীয় সংখ্যা লেখার পর তুমি যখন তৃতীয় সংখ্যা লিখবে তখন: 
লক্ষ্য রাখবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফল যেন ৯৯৯৯৯৯ হয়। যেমন 
দ্বিতীয় সংখ্যা যদি ৯৯৭৪০৫ হয় তবে তৃতীয় সংখ্যা হবে ০২৫৯৪ অর্থাৎ 
২৫৯৪ (তুমি যে কোন অঙ্কের সংখ্যাই লিখতে পার )। 

একই ভাঁবে পঞ্চম সংখ্যা লেখার সময়ও দেখবে যাতে চতুর্থ ও পঞ্চম 
সংখ্যার যৌগফলও ৯৯৯৯৯৯ হয়। 

তাহলে পাঁচটা সংখ্যার যোগফল কত দীড়াচ্ছে? না, প্রথম সংখ্যা 
1৯৯৯৯৪৯+৯৯৯৯৯৯-প্রথম সংখ্যা +১৯৯৯৯৯৮- প্রথম সংখ্যা + 
২০০০০০০-২। 

এই যোগফলটা খুব সহজেই বার কর! যায়। শুধু প্রথম সংখ্যা থেকে 
২ বিয়োগ করে বিয়োগ ফলের নিযুতের ঘরে ২ বসাতে হবে। যেমন প্রথম 
সংখ্যা ৭৮০৩৫১ হলে আমরা পাই ৭৮০৩৫১- ২= ৭৮০৩৪০, তাহলে যোগফল: 
হবে ২৭৮০৩৪৯। আবার প্রথম সংখ্যা ১০০০০০ হলে ১০০০০০--২- 


৯৯৯৪৮০৯৯৯৯৮ এবং যোগফল ২০৯৯৯৯৮ (২৪৪৪৪৮ নয় কিন্তু )। 
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৯৫।-. কম্পিউটারের খেলা! 
মনে কর পয়সার সংখ্যা হ এবং তোমার বয়স > । তাহলে আমরা পাচ্ছি 
পয়সার সংখ্যা % 4=২%১=4হ। এ থেকে 9 বিয়োগ করে পাই 4-9 
(4১9 )X 25=100x- 225 
100x— 225+ 114=100x—111 
“ললঙ বয়স যু যোগ করে পাই 100-11145-1001)-111 
তাহলে এই শেষ যোগফল থেকে পয়সার সংখ্যা আর বয়স বার করতে 
হলে এই. যোগফলের সঙ্গে মনে মনে 111 যোগ কর, তাহলে পাচ্ছ 100%45 
731171111001751  সতরাং এই সংখ্যাটার ডানদিকের ছুঘর 
হবে বয়স আর এই দুঘর বাদে বাকি সংখ্যাটা হবে পয়সার সংখ্যা । যেমন 
‘শেষ যোগফল 20898 হলে 20898--111=21009 হচ্ছে। সুতরাং বয়স 
হবে 09 বা 9 বৎসর এবং পলা হবে 210 পয়লা বা 2 টাকা 10 পরসা। 
৯৬। থট.রিডিং এর খেল| ! 
শেষ ভাগফলকে ২২ দিয়ে ভাগ করলে 
৫০৬--২২-২৩। ৪: 
এখানে ছয় অঙ্কের সংখ্যা টাকে পরপর 
হচ্ছে। এখন ১৩৯২১ ৮ ৩৭--১০১০১১ 
ভাগ কর! হচ্ছে ১০১০১ দিয়ে। 


এ কৌন দুই অঙ্কের মংখ্যাকে পরপর তিনবার লিখলে যে ছয় অঙ্কের 
১০১ দিয়ে ভাগ করলে সবসময় মূল দুই অঙ্কের 


ই মূল সংখ্যাটা পেয়ে যাবে যেমন 


১৩, ২১ এবং ৩৭ দিয়ে ভাগ করা 
তাহলে ছয় অঙ্কের সংখ্যাটাকে 


“সংখ্যাটা পাওয়া যাবে। 
কিন্তু এখানে আবার পরপর ২ 
করা হচ্ছে ২৯১১ বা ২২ দিয়ে। 
এই জন্যই উত্তরটা বার করতে হলে শেষ ভাগফলকে আবার ২২ দিয়ে 
ভাগ করতে হচ্ছে। 
৯৭। জন্ম তারিখ কত ? 


মনে কর দিনের সংখ্যা এ, মালের সংখ্যা ৮ এবং বছরের সংখ্যা ০। 
সংখ্যাকে 50 দিয়ে গুন করে পাওয়া যায় 50 এ; এর সঙ্গে 7 যোগ 
করলে 50 4-7 


এবং ১১ দিয়ে গুন করা হচ্ছে অর্থাৎ গুন 


2 দিয়ে গুন করে 2 (50 a4-7 )৯100 a+ 14 
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মাসের সংখ্যা ৮:যোগ করে-100+:147% 

20 দিয়ে গুন করে 20 (1004-144) 

-520002+72804-20% 

11 যোগ করে 200024+2804-20+11 

=2000a+ 205 +291 

5 দিয়ে গুন করে 5 (200027+2084-291) 

=10000a+100 b+1455 

বছরের সংখ্যা ৫ যোগ করে 

10000a+ 1000 +1455 +c 

1350 বিয়োগ করে 10000a-4-1000+1455--c-1350=10000a" 
+ 100-+০c-4-105 : 

সুতরাং উত্তরটা বার করতে হলে তোমাকে বিয়োগফল থেকে মনে মনে 
105 বিয়োগ করতে হবে তাহলে পাবে 10000+100701 এর শেষ 
(ডানদিকের) দুঘর হবে বছরের সংখ্যা, তাঁর বাঁ দিকের ছুঘর হবে মাসের 
সংখ্যা এবং এর বাঁদিকের সংখ্যা হবে দিনের সংখ্যা । 

যেমন বিয়োগফল 260676 হলে 260676- 10552605711 স্বতরাং 

বছরের সংখ্যা-ভানদিকের দুঘর--?1, মানের সংখ্যা-তার বা দিকের 

দুঘর=05=5 (মে মাস) এবং দিনের সংখ্যা-তাঁর বা দিকের ঘর 
(এক বা ছুঘর )-২৬। 

৯৮। গোলক ধাধা থেকে বেরোবে কিভাবে? 
যেকোন গোলক ধাঁধা থেকে বেরোবার একটা খুব সহজ নিয়ম আছে। 

নিয়মটা.হল, গোলক ধাঁধায় ২. 

ঢোকার সময় থেকে বেরোন ' 
পর্যন্ত তোমার ডান বা বা (যে 
কোন এক) হাত গোলক 
ধাঁধার একটা দেওয়াল স্পর্শ 
করে অগ্রসর হতে থাক । অর্থাৎ 
ডান হাত দিয়ে "পর্ণ করলে 
সবসময়ই ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হবে। 

এই নিয়ম অনুসরণ করলে যে 
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থেকে বেরোতে পারবে । এগারো! নং চিত্রে এই নিয়মে তুমি গোলক ধাঁধায় 
“কোন্‌ পথে অগ্রসর হবে তা বিন্দু দিয়ে দেখানো হয়েছে। তবে এই নিয়মের 
দুটো অস্ৃবিধা আছে। 

প্রথম অস্থবিধা হল গোলক ধাঁধার সব জায়গা তোমার দেখা নাও হতে 
পারে অর্থাৎ এমন কতগুলো জায়গা থেকে যেতে পারে যেখানে তোমার 
খাওয়াই হল না। যেমন এই নিয়ম অন্ুমরণ করলে ১১ নম্বর চিত্রের & 
স্থান তোমার দেখা হবে না। 

দ্বিতীয় অস্থবিধা হল তোমাকে যদি কেউ গোলক ধীধার ভিতরে ঢুকিয়ে 
‘ছেড়ে দেয় তাহলে এই নিয়ম অনুসরণ করলেও সবসময় তোমার বার হওয়া 
সম্ভব হবে না। এটা তখনই ঘটবে যখন তোমাকে 4 স্থানের মত কোন 
স্থানে ( অর্থাৎ এই নিয়ম অনুসরণ করে প্রবেশ করলে যে সব জায়গা তোমার 
দেখা হবে না) ছেড়ে দেওয়া হবে। 

তাহলে কি এমন নিয়ম নেই যাতে এই অস্থবিধাগুলো থাকবে না? হ্যা 
মাছে তবে একটু জটিল। এর জন্য আমাদের ছুটে। জিনিষ বুঝতে হবে। 
প্রথম হল অন্ধ পথ, যে পথে অগ্রসর হলে আবার সেই একই পথে ফিরে 
আসতে হবে তা হল অন্ধ পথ। আর যেখান থেকে ফিরতে হবে তা হল অন্ধ 
পথের শেষ যেমন ১১ নম্বর চিত্রের 7 স্থান । আর দ্বিতীয় হল মোড় যেখানে 
"দুটোর চেয়ে বেশী (তিনটে চারটে ইত্যাদি ) পথ এসে মিলেছে যেমন ১১ 
নদর চিত্রের ০ (ভিনটে পথ মিলেছে)। এখন নীচের তিনটে নিক 
অন্মুমরণ করতে হবে। 


দাও যাতে বুঝবে তুমি এই পথে দুবার ভ্রমণ করেছ। 
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‘দেখ আগে ভ্রমণ করনি এমন কোন পথ আছে (পথের মুখে কোন পাথর 

না থাকলেই বোঝা যাবে সেই পথে আগে ভ্রমণ কর নি) তবে সেই পথ ধরে 

অগ্রসর হও। আর প্রথম নিয়ম মত মোড়ে আসার ও মোড় থেকে অগ্রসর 

হওয়ার এই দুই পথের মুখেই একটি 

করে পাথর রাখ। I / 
তৃতীয়, নিয়ম £ঃ যেই মোড়ে আগে 

এসেছ সেখানে এসে যদি দেখ নতুন ? 

কোন পথ নেই তবে প্রথমেলক্ষ্য কর 0 

যেই পথে তুমি মোড়ে এসেছ সেই পথে 

আগে ভ্রমণ করেছ কিনা? পথের ্‌ 

মুখে পাথর থাকলেই বুঝবে সেই পথে 

তুমি আগে ভ্রমণ করেছ। যদি দেখ 

আসার পথে তুমি আগে ভ্রমণ কর নি 

তবে এই পথেই ফিরে যাও আর এই পথের মোড়ের মুখে দুটো! পাথর এবং 

পথের শেষে দুটো পাথর রাখ । আর যদি আসার পথে তুমি আগেও ভ্রমণ 

করে থাকে তবে এমন পথে অগ্রসর হও যাতে তুমি একবার মাত্র ভ্রমণ করেছ 

অর্থাৎ যার মুখে একটি মাত্র পাথর আছে। তার আসা ও যাওয়ার উভয় পথেই 


দুটো করে পাথর রাখ । 
এই তিনটে নিয়ম অন্থদরণ করলে যে কোন গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করে 


তার সবজায়গা দেখে আবার ফিরে আসা যাবে। আর তোমাকে গোলক 
ধাঁধার ভিতরে যে কোন স্থানে রেখে এলেও তুমি ঠিক বার হতে পারবে 
(চিত্র ১২)। 

৯৯। কটা কাটি আছে? 

এটা ঠিকমত করতে হলে সবসময় দেশলাই বাক্সে প্রথম কুড়িটা কাঠি 
রাখতে হবে । তাহলে দ্বিতীয় ধাপের পর বাক্সে সর্বদা ৯টি কাঠি পড়ে থাকবে । 
স্থৃতরাং তৃতীয় ধাপের পর বাক্সে অবশিষ্ট কাঠির সংখ্যা গুনলেই তুমি বুঝতে 
পারবে তোমার বন্ধুর হাতের মুঠোয় কটা কাঠি আছে। যেমন এক্ষেত্রে বাক্সে 


পড়েছিল তিনটে কাঠি আর মুঠো ছিল ৯-৩ বা ৬টি কাঠি। 
প্রথমে বাক্সে যত খুশি কাঠি রেখেও এই খেলা দেখানো যায় তবে এক্ষেত্রে 


দিতীয় ধাঁপটাঁ বারবার করতে হবে যতক্ষণ না অবশিষ্ট কাঠির সংখ্যা ১* এর 


চিত 12 (পসা্মান 98) EA 
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কম হয়। যেমন মনে কর প্রথমে বাক্সে ৫২টি কাঠি আছে। প্রথম ধাপে: 
যেন এর থেকে তিনটে কাঠি পকেটে রাখা হল, তাহলে বাক্সে রইল ৫২-৩" 
-৪৯টি কাঠি । 
এখন -৪+-৯-১৩, তাহলে দ্বিতীয় ধাপে প্রথমে পকেটে রাখা হল ১৩টি- 
কাঠি, অবশিষ্ট রইল ৪৯_১৩-৩৬টি॥ আবার ৩4৬৯৯, তাহলে দ্বিতীয়বার 
রাখতে হবে ৯টি কাঠি, বাকি থাকবে ৩৬-৯-২৭টি |. আবার ২4৭০৯) 
সুতরাং তৃতীয়বারে রাখতে হবে ৯টি কাঠি, অবশিষ্ট থাকবে ২৭ -৯= ১৮টি । 
আবার ১+৮২৯, তাহলে চতুর্থবার রাখতে হবে নটি কাঠি, বাকি থাকবে. 
১৮-৯২৯টি। তাহলে দেখতে পাচ্ছ দ্বিতীয় ধাপের শেষে সবসময়ই থাকছে 
টি কাঠি। এরকম হওয়ার কারণ হল যে কোন সংখ্যা থেকে সেই সংখ্যার 
সকষগুনোর যোগফলের বিয়োগফল সর্বদা ৯ দারা বিভাজ্য হয়। ‘ভুলে যাওয়া 
অঙ্ক’ (৯ নম্বর প্রশ্ন ) দেখ । 
১০০। লাঠির ওজন কত ? 
ওজন হতো দ্বিগুণ অর্থাৎ চার কিলোগ্রাম । 
কোন বৃত্তের ক্ষেত্রফল তার ব্যাসার্ধ বা ব্যাসের বর্ণের সঙ্গে সমানপাতী 
€ ক্ষেত্রফল-772)। অর্থাৎ ব্যাস দ্বিগুণ' হলে ক্ষেত্রফল হবে ২৮২ বা. 
চারগুণ। ন্ৃতরাং লাঠিটা লম্বায় একই থাকলে তার ওজন হত ২৯৪ বা৮ 


কিলোগ্রাম। তাহলে লাঠিটা লঙ্বায় অর্ধেক বলে তার ওজন হবে ৮-২ বা 
৪ কিলোগ্রাম। 


১০১। তুলাদণ্ড কি অনুভূমিক থাকবে? 

ন! থাকবে না, লোহার বাটখারার দিকটা নীচে নেমে যাবে। 

লোহার চেয়ে আ্যালুমিনিক্সামের ঘনত্ব কম অর্থাৎ বাটখারার চেয়ে বলের 
"তন বেদী। সুতরাং আক্কিমিডিসের সাথী বাটখারার জল যে উধ্বচাপ 
€ পরব) প্রয়োগ করবে আ্যালুমিনামের বলে তার চেয়ে বেশী উর্ধচাপ প্রয়োগ 
করবে। কাজেই পাল্লার যে দিকে বল আছে সেটা উপরে উঠে যাবে। 

লোহার নিরেট বল থাকলে তুলাদণ্ অঙ্গভূমিকই থাকত কারণ এক্ষেত্রে 
বলের আয়তম ও বাটখারার আয়তন সমান হত ফলে জলের উধ্বচাপও সমান, 


হু কিনতু লোহার ফাপা বল থাকলে আযালুমিনামের বলের মতই বলের দিকটা 
উপরে উঠে যেত। কারণ এ 


ক্ষেত্রে বলের আঃ য় হি 
টন [যতন বাটখারার আয়তনের 


| 
| 
ূ 


১০২। কেকের ওজন কত? 
এখানে আস্ত কেকের ওজন= 8 অংশ কেকের ওজন+ 3 কিলোগ্রাম । 
স্থঅরাং কেকের (১-২) বা ই অংশের ওজন= 8 কিলোগ্রাম । 


তাহলে আস্ত কেকের ওজন= ; 3 কিলোগ্রাম বা ৩ কিলোগ্রাম । 


১০৩। কিভাবে আপেল ভাগ করবে? 
- প্রত্যেক বালক পাচ্ছে চটি আপেল । এখন ১-১৪+-১২-৪+৪ তাহলে 
প্রত্যেকে পাবে একটি আপেলের উ অংশ এবং আরেকটি আপেলের ই,অংশ। এখন 
চারটি আপেল নিয়ে প্রত্যেকটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ কর তাহলে পাবে বারটা 
ত অংশ । বাকি তিনটে আপেল নিয়ে প্রতিটাকে সমান চার ভাগেঃভাগ কর তাতে 
পাবে বারটা ই অংশ। 
এবার প্রতি বালককে দাও একটা ই অংশ এবং একটা ই অংশ। 


১০৪। এক লক্ষ পা হাটলে কতদুর যাবে? 
দশ কিলোলিটারের অনেক বেশী প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার । 
গড়ে প্রতি পদক্ষেপের দৈধ্য আধ মিটার ধরলে এক লক্ষ পরক্ষেপোহাবে ১০০০০০ 
ই মিটার= ৫০০০০ মিটার-৫* কিলোমিটার | | 
১০৫। ঘনমিটার আর ঘন মিলিমিটার ! 
এক ধনমিটারে আছে ১০০০ ১৩১০০০১৫১০০০--১০০০০০০০০০টি ঘন 


মিলিমিটার । সুতরাং তাদের একটার উপর আরেকটা রাখলে | ১০০০০০০০০০ 
মিলিমিটার উচু হবে। এখন ১০০০০০০০১০ মিলিমিটার= ১০০০০০০ মিটার 


= ১০০০ কিলোমিটার । এটা হিমালয়ের যে সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ মাউণ্ট এভায়েন্ট 
( উচ্চতা ৮৮৪৮ কিলোমিটার ) তার চেয়েও অনেক অনেক উচু। 

১০৬1 কিভাবে দক্ষিণা আদায় করবেন? 

প্রথমে প্রোটাগোরাস দক্ষিণা আদায়ের জন্য তাঁর ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা 
কয়বেন কিন্ত এই মামলায় তিনি হেরে যাবেন কারণ ছাত্র তখনও পর্যন্ত কোন 


মামলায় জেতেনি । 
কিন্ত এরপরই প্রোটাগোরাস ছাত্রের বিরুদ্ধে আবার মামলা দায়ের করবেন 


আর এই দ্বিতীয় মামলায় তিনি জিতে যাবেন কারণ প্রথম মামলায় ছাত্রের জিৎ 
এভাবে তিনি দক্ষিণা আদার করতে পারবেন। 


অংক সমাধান/4 


হয়েছে। 
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১০৭। কে কত টাকা পাবে? রা 
এখানে কন্যা ১ ভাগ পেলে মাতা পাবেন ২ ভাগ আর পুত্র পাবে ৪ ভা i 
এখন ১+২+৪=৭। সুতরাং কন্যা পাবে মোট সম্পত্তির ই অংশ= ৩৫০০ ২3 


বা ৫০০ সেসটারটাই। মাতা পাচ্ছেন এর দ্বিগুণ ১০০০ সেসটারটাই আর পুত্র 
পাবে মাতার দ্বিগুণ বা ২০০০ সেসটারটাই। 


-১৮। একশটি কলা! 
অমস্তব। 
এখানে ২৫টি বিযোড় সংখ্যার যোগফল ১০০ হতে হবে। এখন যোড় সংখ্যক 
6৯৯৬ ইত্যাদি ) বিযোড় সংখ্যার যোগফল সর্বদা যোড় হবে। তাহলে ২৪টি 
“বিযোড় সংখ্যার যোগফলও যোড়। এই যোগফলের সঙ্গে আর একটি বিযোড় 


সংখ্যার যোগফল সর্বদা বিযোড়। 
তাহলে যোগফল বিজোড় বলে তা কখনও ১০, 
১০৯। কোন্‌ ছেলে কটা ভেড়া পাবে? 
মনে কর সন্তানসংখ্যা ফ। তাহলে ছোট ছেলে পাবে *টি ভেড়া এবং অবশিষ্ট 
ভেড়ার * অংশ । এখন ছোট টি ভেড়া নেওয়ার পর যদি আরও ভেড়া থাকত 


অন এই অবশিষ্ট ভেড়ার | ছোট নেওয়ার পরও আরো কিছু ভেড়া থেকে যেত। 
কিন্ত ছোট নেওয়ার পর আর কোন ভেড় 


(যোড় সংখ্যা) হতে পারে না। 


আর কৌন ভেড়া থাকছে না অর্থাৎ সে মোট 
মটি ভেড়াই পাচ্ছে। 

আবার ছোটর আগের ছেলে বা ন ছেলে পাচ্ছে (»-1)টি ভেড়া এবং 
অবশিষ্ট ভেড়ার 


প্রথম ক্ষেত্রে ছোটর ভেড়ার সংখ্যা 6 ধরলে সম্তানসংখ্যাও হবে 6। তাহলে 


পঞ্চম ছেলে পায় 5টি ভেড়া এবং অবশিষ্টের 3 । কিন্তু এই অবশিষ্টের $=, 
লাল ভব কা 

চতুৰ্থ ছেলে পায় 4টি ভেড়া এবং অবশিষ্টের 3। আর এই অবশিষ্টের ?= 
পঞ্চমের ভেড়া +ছোটর ভেড়া 64-6- 


ইত্বাং চতুর্থ পায় 44-2 বা 6টি ভেড়া। 
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এইভাবে দেখা যাবে তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম ছেলে প্রত্যেকেই 6টি ভেড়া 
পাবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে সন্তানের সংখ্যা 6 এবং ভেড়ার সংখ্যা 36। 
সন্তানের সংখ্যা 12 বা 18 হলে এই নিয়মে দেখা .যাবে ভেড়ার সংখ্যা হয়ে 


যাচ্ছে ভগ্নাংশ । আবার সন্তান সং 
সহ্য ডা সংখ্যা কুড়ির বেশী হতে পারে না তাহলে সন্তানের 


১১০। কিভাবে তাল! দেবে? 


চিত্র 13(শমাখ্বান 110) 

তের নম্বর চিত্রের মত দরজার কড়ায় তালা লাগাতে হবে। যে কোন একটি 
তালা খুলেই দোকানে প্রবেশ করা যায়। 

১১১। কে আগে পৌঁছবে? 

তিনজন একই বাসে একই সময়ে পৌছবে। 

দ্বিতীয় বন্ধু পেছিয়ে যেতে যেতে সবচেয়ে আগে স্ষুলমুখী বাস পাবে এবং - 
তাতেই উঠবে। এই বাস তৃতীয় বন্ধু যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে এলে তৃতীয় 
বন্ধুও এই বাসে উঠবে। এই বাস আরও এগিয়ে গেলে পথে প্রথম বন্ধুর সঙ্গে 
দেখা হবে এবং সেও ওই বাসেই উঠবে। 

১১২॥ নয়ের নামতা ভুলে গেলে! 

চিত্রের মত দুহাতের দশটা আঙ্গুল মেলে ধর। মনে কর ৪১৯ সমান কত বার 
করতে হবে । বা দিক থেকে 
চতুৰ্থ আঙুল (বা হাতে তর্জনী ) 
নাও। এই আঙুলের বা দিকে 
আছে ৩টি আঙুল এবং ডানদিকে 
আছে ৬টি আঙ্ল, তাহলে 
৪১৫৯-০৩৬.। এই ভাবে ৮৮৯ 


কত বার করতে হলে বা এ 
1 স্খঙ্সারাল- 112 


দিক থেকে অষ্টম আঙুল ( ভান 
হাতের মধ্যম!) নাও ৷ এর বা দিকে আছে ৭টি ও ডান দিকে আছে ২টি আল, 
সুতরাং ৮৯৯-৭২। 
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১১৩ । অন্তান সংখ্য! ? 


প্রতি ছেলের একটি করে বোন, তার মানে ওঁ ব্যক্তির একটি মাত্র মেয়ে। 
তাং তীর সন্তান সংখ্যা ৬+১ বা ৭। 


+ একজনের ও ৰ 
১-২)৯একজনের ও অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার 


১১৫। বয়স বার কর তো! 


এখানে নাতির বয়ন যত দিন বাবার বয়ন তত 
নাতির বয়সের সাতগুণ। “২ মনের নাতির বয়স-১, মাস, তাহলে বাবার 


কিন্তু দেওয়া আছে তিনজনের মোট বয়ন ১০০ বৎসর বা ১২০০ মাস বা ২০৯৫ 
৬০ মাস । সুতরাং নাতির বয়স ৬০ 


মান বা ৫ বংসর,;বাবার বায়স ৫১৫৭ বংসর 
বা ৩৫ বংসর এবং ঠাকুর্দার বয়স ৬০ বংনর। 
১১৬। €ক কবার খেলল ? 
‘তিনটে গেমে মোট ছজন প্রতিপক্ষ আর লোক-আছে তিনজন. তাহলে প্রতোকে 
খেলল উ বা ২ টো গেম । মেমন প্রথম গেম খেলল-প্রথম ও দ্বিতীয়, দ্বিতীয় গেম 
প্রথম ও তৃতীয় এবং তৃতীয় 


গেম দ্বিতীয় ও তৃতীয় । 
১১৭। কতটা সময় বাঁচল ? 
তাঁর সময়তো বাটলই না, উপরন্ত আরও বেশী সময়-লাগলহ। 
গাড়ির 


উর গতিবেগ হাটার গতিবেগের অর্ধেক সুতরাং 
গাড়িতে যাওয়ার সময় সমস্ত পথ হেঁটে যাওয়ার 
যাওয়ার সময়টাই বেশী লাগল। 
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১১৯। “কিভাবে খেললে জিতবে’ এর বিপরীত? 
এখানে আসল কথাটা হল যখন দুটো, তিনটে, চারটে বা পাঁচটা আপেল পড়ে 


থাকবে তখন যার পালা পড়বে সেই জিতবে। যেমন দুটো, তিনটে, চারটে বা 


পাঁচটা! আপেল পড়ে থাকলে মে যথাক্রমে একটা, দুটো, তিনটে বা চারটে আগেল 
নেবে, এত প্রতিক্ষেত্রেই পড়ে থাকবে একটা আপেল । সুতরাং পরের জন এই 
একটা আপেল নিয়ে হারবে। 

আর যদি একটা, ছটা, এগারোটা (অর্থাৎ ৫ এর গুনিঅকর চেয়ে এক বেশী) 
ইত্যাদি আপেল পড়ে থাকে তখন যার পালা পড়বে সেই হারবে। 

এখানে ১৯টি আপেল আছে, তাহলে তুমি প্রথমে ৩টি আপেল তোল যাতে 
পড়ে থাকে ১৬টি (৫ ৯৩4১) আপেল । এখন সে একটি, ছুটি, তিনটি বা চারটি 
আপেল তুললে তুমি যথাক্রমে চারটি; তিনটি, দুটি বা একটি আপেল তোল যাতে 
৮2472 ১১টি (৫১২+১) আপেল। 

পরেরবারও তুমি এমনভাবে আপেল তোল যাতে পড়ে থাকে ৬টি (৫১৫১+১১) 
আপেল। এবারও সে একটি, দুটি, তিনটি বা চারটি আপেল তুললে তুমি যথাক্রমে 
চারটি, তিনটি, দুটি বা একটি আপেল তোল যাতে সবক্ষেত্রেই পড়ে থাকে একটি 
আপেল। আর এই শেষ আপেলটা তোমার বন্ধুকেই তুলতে হবে আর তুমিও 
যাবে জিতে। 

১২০। অসাধারণ স্পরণ শক্তি! 

প্রত্যেক কার্ডের কোড থেকেই সেই কার্ডের সংখ্যাটা পাঁওয়া যায় | 

প্রথমে মনে রাখবে 4২2০, B=30, €=40, D=50, E=60, তাহলে 
A1l=20+1=21, D6=50+6=56, E9=60+9=69 ইত্যাদি। এই 
কোড নম্বর থেকেই কার্ডে লেখা সংখ্যা পাওয়া যাবে। 

উদীহরণ £ 8 এর কোড নম্বর 68। 

এখন 64+8=14....---1) 
68 x 2=136.-..---(2) 
বড় অঙ্ক থেকে ছোটর বিয়োগফল et 
8—6=2:--.-- (3) 
অঙ্কদ্বয়ের গুণফল 8 %6=48:.-.--.. (4) 
এখন (1), (2), (3) এবং (4) পর পর লিখলেই কার্ডের সংখ্যা 


পেয়ে যাচ্ছ। 
একই নিয়মে অন্ত কার্ডের সংখ্যাও পাওয়া যাবে। 


14136248 
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১২১। পাইয়ের নেমোমিক! 

May I have a large container of coffee? 
07187851700 21 8০] 9 2 6 
(প্রতি শব্দের নীচে তার অক্ষর সংখ্যা) 
আমি কি একটি বড় কফির পাত্র পেতে পারি? 


১২২। কজন লোক? 
মনে কর লোকসংখ্যা ঘ। তাহলে প্রথম ব্যক্তি বাকি (»*--1) ব্যক্তির সঙ্গে 


করমান করছে অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তির করনের সংখ্যা (৯-1 )। এইভাবে প্রতি : : 


ব্যক্তির করমর্নের সংখ্যা (%-1)। এতে মনে হবে মোট করমর্দনের সংখ্যা. 
ম( 1) কিন্ত আসলে তা হবে এর অর্ধেক অর্থাৎ AD এর কারণ 


57৯০7) 


এখানে প্রত্যেক করমারনি দুবার করে ধরা হচ্ছে যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ 
মাত্র একবার করমার্ন হয়েছে কিন্তু এটাকে প্রথমের করমর্দনের মধ্যেও ধরা হচ্ছে 
আবার দ্বিতীয়ের করমর্দনের মধ্যেও ধরা হচ্ছে। 


তাহলে 25) 36 


*Mx—1)=36x2=72 
*x— 1)=9.8 
(x—1)=99_1) 
বা ২x=9 
অন্যভাবে দ্বিঘাত সমীকরণের সাহায্য 
*x—1)=72 
বা *2_x=72 


এ এ এ 


বা »--*--72-0 
বা. (9) (x+8)=0 


বা ৯৯২9, ৮৪ 
বিচ নোকসংখা ধনাত্বক হতে পারে না, কা ॥২9। 
অর্থাৎ লোকসংখ্য| নজন । 
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প্রতিটি ফোন নম্বরে আছে ছটি অঙ্ক তাহলে চারটি ফোন নম্বর মিলে একটা ২৪ 
অঙ্কের সংখ্যা তৈরি হবে। i 


১২৪ । রহস্যময় ছক্কা ! 

যে কোন ছক্কার দুই বিপরীত মুখের সংখ্যাদয়ের যোগফল সর্বদা ৭ হয়। স্থতরাং 
পাঁচটা ছক্কার পাঁচটা তলার মুখ ও পাঁচটা উপরের মুখের সংখ্যাগুলোর যোগফল হবে 
৫ ৭=৩৫। এই দশটা মুখের মধ্যে সবচেয়ে উপরের ছক্কার উপরের মুখের সংখ্যা 
তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই সংখ্যা ৩৫ থেকে বিয়োগ করলেই বাকি নটি মুখের সংখ্যা 
গুলোর যোগফল তুমি জানতে পারছ। 

যেমন উপরের সংখ্যাটা ৪ হলে বাকি. সংখ্যাগুলোর যোগফল হবে ৩৫৪ 
বা ৩১। 

১২৫। আশ্চর্য থটরিডিং ! 

একটি উদাহরণ দিলে রহস্তটা পরিষার. হবে। মনে কর জন্মসাল ১৯৭০। 
স্কুলে ভর্তি হওয়ার সাল ১৯৭৬, বর্তমান সাল ১৯৮৬, তাহলে বয়স ১৯৮৬- ৯৯৭ 
»-১৬ এবং স্কুলে পড়ার সময়= ১৯৮৬--১৯৭৬ বা ১০ বংসর। স্থতরাং যোগফল 


১৯৭০ -. 


লক্ষ্য কর (১) এবং (৩) এর যোগফল = ১৯৭ 4+ ১৬= ১৯৮৬= বৰ্তমান সাল । 
‘এটা হবেই কারণ যে কোন লোকের জন্মসাল ও বয়সের যোগফল বর্তমান সালের 
সমান । একই ভাবে স্থলে ভি হওয়ার সাল ও যত বৎসর ধরে স্কুলে পড়ছে তাঁর 
যোগফলও বর্তমান সাল হবে। যেমন (২) এবং (৪) এর যোগফল= ১৯৭৬4১০ 
= ১৪৮৬ ( বৰ্তমান সাল )। 
সুতরাং (১), (২), (৩) এবং (৪) এর যোগফল সর্বদা হবে বর্তমান সালের 
ছিগুণ। 
' তাহলে (১) (২) (৩), (৪) এবং 
দ্বিগ্ুণ২৪২। এর অর্ধেক করলে 


২৪২ এর যোগফল হবে বর্তমানে সালেয় 
হবে বর্তমান সাল +২৪১বর্তমান সাল 
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৯২১৯১৯৮৬+১২১-২১০৭। স্থৃতরাং উত্তরটা পাওয়া যায় বর্তমান সালের 


সঙ্গে ১২১ (অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট সংখ্যাটা তুমি যোগ করতে বলছ তার অর্ধেক ) ' 
যোগ করে। 


২৪২ ) যেন প্রতিবার আলাদা হয় তাহলে উত্তরটাও প্রতিবার ভিন্ন হবে। এতে 
খেলাটার রহস্ত ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। আর প্রতিবারই বর্তমান সালের 
অর্ধেক যোগ করলে উত্তরটা পাওয়া যাবে । এই নির্দিষ্ট 


সংখ্যাটি প্রতিক্ষেত্রেই ঘোড় সংখ্যা হওয়া বাহলীয় কারণ এটা বিযোড় হলে উত্তরটা 


ভগ্নাংশ হবে। 
2২৬ । অঙ্কের বীধা=১! 
মনে কর মূল তিন অঙ্কের সংখ্যাটা ৭২৭, তাহলে 


ছয় অঙ্কের সংখ্যাটা হল 
৭২৭৭২৭। এখন ৭২৭৭২৭-৭ 


২৭১১০০১৯৭২৭ X ১৩ ৮ ৭১৫১১, “অঙ্কের 
ম্যাজিক'-*নবর দেখ। তাহলে ছয় অঙ্কের সংখ্যাটাকে যথাক্রমে ১৩, মূল তিন 
অঙ্কের সংখ্যা এবং ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে ১১ কিন্তু মাঝে একবার ৫ 
দিয়ে গুণ করা হয়েছে তাহলে শেষ ভাগফল হল ৫২১১ বা ৫৫। এর অঞ্ধ 
দয়ের যোগফল ৫7৫১৯ স্থত্রাং সবসময়ই যোগফল ১০ হবে। 

এই খেলাটা একাধিকবার দেখাতে হলে যেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হচ্ছে (যেমন 
এখানে ৫) সেটা প্রতিবার পালটে দেবে তাহলে উত্তরটাও পালটে যাবে আর 
খেলার কৌশলও সহজে ধরা যাবে না। যেমন ৬ দিয়ে গুণ করলে শেষ ভাগফল . 
হবে ৬% ১১=৬৬ এবং অঙ্কঘয়ের যোগফল হবে ৬+-৬-১২। 

১২৭। অঙ্কের ধাধ__২! 

মনে কর সংখটা x অহলে 5 দিয়ে গুণ করে পাচ্ছি 5 

এর সঙ্গে 108 যোগ করে 5x+108 

একে 6 দিয়ে গুণ করে 6(54+108)-30+-648 

নম মতই হোক না কেন 30% এর শেষ অকটা রব শূন্য হবে। সুতরাং 
30x+ 648 এর শেষ অন্কটা সবসময়ই ৪ হবে, এর বর্গ-৪১৫৪-64। তাহলে 
বর্গের অন্দয়ের যোগফল= 64-4 j 


7+৯10। স্বত্রাং যেই সংখ্যাই ধরা হোক না কেন 
উত্তরটা সবসময়ই হবে 101 | 
এই খেনাটাও একাধিকবার দেখাতে হলে যেই সংখ্যাটা যোগ করা হচ্ছে (যেমন 


এখানে রটে দেবে তাহলে উত্াও প্রতি আল হয 


5 


১২৮। অঙ্কের ধণধা_৩! 
মনে কর সংখ্যাটি *। এর সঙ্গে 67 যোগ করে পাই »+67% এখন 1200 
থেকে এটা বিয়োগ করলে হয় 1200--(+67)-1200--%-67-1133-্, 
এ তে 102 বিয়োগ করলে 1133--%--102-1031--2, এর সঙ্গে মূল 
সংখ্যাটা ঘোগ করলে হয় 1031--»+-1031, এর অঙ্কগুলো যোগ করলে 
14+04+34+1=5। এই 5 এর বর্গ-5১:5-5%5, এর সঙ্গে 31 যোগ করলে 
254+31-56, একে 7 দিয়ে ভাগ করলে 56--7-8, এই ৪ থেকে 2 বিয়োগ 
করলে হয় 6। 
. তাহলে শেষ বিয়ৌোগফলটা সব সময়ই 6 হবে। এই খেলাটাও একাধিকবার 
দেখাতে হলে যে সব সংখ্যা যোগ বিয়োগ করতে হচ্ছে সেগুলো একটু পালটে দেবে 
"যাতে উত্তরটাও প্রতিবার ভিন্ন হয়। 


১২৯। অঙ্কের ধণধা_৪! 

মনে কর প্রথম ( শতকের ) অঙ্ক ৪, মাঝখানের অঙ্ক 9 এবং শেষ ( এককের ) 
অঙ্ক ০ তাহলে সংখ্যাটা হল 10084+10৮-4-০। তাহলে প্রথম অঙ্কের দ্বিগুণ 
522 

7 যোগ করলে 2877 

5 দিয়ে গুণ করলে 50247)- 10735 

মাঝের অঙ্ক যোগ করে 1044+35+5 

10 দিয়ে গুণ করে 1001044-35-+-)-1005435047105 

ডানদিকের অঙ্ক যোগ করে 100a-+ 350-4 10b4-c= 100a+ 10b +c + 


350 । 
এ থেকে 27 বিয়োগ করে 100a-+-10b+c+350—27 


+4323 

স্তরাং এই বিয়োগফল থেকে 323 বিয়োগ করলেই মূল সংখ্যাটা পাওয়া 
যাবে। যেমন বিয়োগফল 986 বা৷ 1190 হলে মূল সংখ্যা হবে যথাক্রমে 986_ 
323=663 বা 1190—323=867 | 

১৩০ । অঙ্কের ধাধা€৫ (বয়স নিৰ্ণয়)! 

‘আশ্্য জানলা" (৫ নম্বর ) এর উত্তর দেখলে বুঝতে পারবে বয় যোগ 


করার ঠিক আগের যোগফলটা সবসময়ই হবে ১৮৯। অর্থাত (১০৮৯, এর পথে 


বয়স যৌগ করলে শেষ যৌগফলটা পাওয়া যাবে। স্থতরাং শেষ যোগফল থেকে 


=100a+10b 


58 
বে বিয়োগ করলেই বয়স বার হবে যেমন শেষ যোগফল ১১০৪ হলে বয়স হবে 
১১০৪--১০৮৯-১৫। ং - 

এই খেলাটা একাধিকবার দেখাতে হলে আরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ 
করতে বলবে। আর শেষ যোগফল থেকে ১০৮৯ বিয়োগ করে এই বিয়োগফল 
থেকে আবার এ নির্দিষ্ট সংখ্যাটা বিয়োগ করলে বয়ন পাওয়া যাবে। 

১৩১। অঙ্কের ধীধা-৬! 


মনে কর তোমার বোনের সংখ্যা এ এবং ভাইয়ের সংখ্যা ৮। তাহলে বোনের 


সংখ্যার সঙ্গে 6 যোগ করে ৪+-6। যোগফলকে 2 দিয়ে গুণ করে 2(44-6) 29 
+12 


গুণফলের সঙ্গে 19 যোগ করে 2a+12+19=2a+31 

যোগফলকে 5 দিয়ে গুণ করে 5(2a+31)= 102+ 155 

ভাইয়ের সংখ্যা যোগ করলে 109+15546। এ থেকে 114 বিয়োগ করে 
1044-1554-6--114-1084+6+441 

হতরাং ভাইবোনের সংখ্যা বার করতে হলে বিয়োগফল থেকে 41 বিয়োগ 
করতে হবে তাহলে পাবে 1084-01 এই সংখ্যার দশকের অঙ্ক হবে বোনের 
সংখ্যা আর এককের অঙ্ক হবে ভাইয়ের সংখা । যেমন বিয়োগফল 54 হলে আমরা 


পাচ্ছি 54_41=13, তাহলে বৌমের সংখ্যা এক এবং ভাইয়ের সংখ্যা তিন। 
অব ভাইয়ের সংখ্যা 9 এর বেশী হওয়া চলবে না। 


১৩২। টেলিফোন গাইডের খেলা ! 

‘আশ্চৰ্য জানলা’ (৫ নর) এর উত্তর থেকে জানা যাচ্ছে যোগফল সবসময়ই 
হবে ১০৮৯। বাং টেলিফোন গাইজের পৃষ্ঠা সংখা হবে ১০৮ আর ১০৮ পৃষ্ঠার 
নবম গ্রাহকের নামটাই হবে উত্তর | এই নামটা আগে থেকেই দেখে রাখবে। 


১৩৩। আর একটি মজার আরৃত্ত দশমিক! 

দেখা যাবে চু *০১২৩৪৫৬৭৯? 

এতে "মেক তক করে » পর সবকটা অই আছে ও ৮ বাছে। 
7254 অন্যোন্যকের যোগফল কত? 

সং্যাঘয এ এবং ১ হলে আমরা 
ইত্রাং অন্টোন্যকঘয়ের যোগফল 


পাই এ৭+6= 10 এবং ৪30 
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11115748979 
টি, ০ ab 
=10_! 
হত ও 
১৩৫। ঘূর্ণমান সংখ্যা ! 


এই সংখ্যা হল ১৪২৮৫৭, একটি মজার আবৃত্ত দশমিক’ (১৮ নম্বর) দেখ। 
১৪২৮৫৭ ১২--২৮৫৭১৪ 7 
১৪২৮৫৭ X ৩= ৪২৮৫৭১ 
১৪২৮৫৭ X 8 = ৫৭১৪২৮ 
১৪২৮৫৭ X ৫ = ৭১৪২৮৫ 


১৪২৮৫৭ %X৬= ৮৫৭১৪২ 


এই ধরণের সংখ্যাকে বলা হয় ূর্নমান সংখ্যা ( Revolving number ) 


ঘূর্ণমান সংখ্যা হল এমন সংখ্যা যাকে 2 থেকে পরপর কতকগুলি সংখ্যা দিয়ে গুণ 
করলে গুণফলে প্রতিক্ষেত্রে একই অন্ধসমূহ একই ক্রমে ফিরে আসে শুধু প্রথম অঙ্ক 
প্রতিবার বিভিন্ন হয়। 

ঘূর্ণমান সংখ্যা বার করার নিয়ম খুবই সহজ | এককে 2 আর 5 ছাঁড়া যে 
কোন মৌলিক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যে আবৃত্ত দশমিক হয় তার 
দশমিক ও আবৃত বিনুগুলি বাদ দিলেই একটি রান সংখ্যা পাওয়া যায়! ছুই 
বা পাচ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ মিলে যায় বলে কোন ূ্ণমান সংখ্যা পাওয়া যায় 
না। যেমন 117--0-42857, সুতরাং ?এর ঘুর্ণমান সংখ্যা 142857 । 

এভাবে কোন কোন মৌলিক দিয়ে ভাগ করলে একটিমাত্র ঘূর্ণমান সংখ্যা 
পাওয়া যায়। এই সব মৌলিককে বলে ম্যান্সিমাল মৌলিক (Maximal Prime) 
আবার কোন কোন মৌলিক দিয়ে ভাগ করলে একাধিক খর্ণনান সংখ্যার একটি 
সেট (9০) পাওয়া যায় । র 

ভাজক মৌলিকের চেয়ে উৎপন্ন ঘুমান সংখ্যার অঙ্ক সংখ্য (একাধিক খুৰ্ণমান 
সংখা উৎপন্ন হলে তাঁদের মিলিত অন্ধসংখ্য! ) সর্বদা এক কম হয়। 

ম্যাক্সিমাল মৌলিকের উদাহরণ ? (ঘূর্ণমান সংখ্যা 142857, অঙ্কসংখ্য| 6 ). 
17 (0588235294117647, 16) 19 ( 05263157894 
23 (0434782608695652173913, 22) ইত্যাদি । 


যদি কোন মৌলিক ? দিয়ে এককে ভাগ করলে ভাগফলের আবৃত্তাংশে 2-1 


এর কম অঙ্ক থাকে তবে একাধিক নান সংখ্যার একটি সেট পাওয়া যায়। 


7368421, 18 ) 


‘60 


এন্দেত্রে প্রতিটি ঘুমান সংখ্যার অঙ্ক সংখ্যা সমান। এই অঙ্ক সংখ্যা ( যাকে বলে 
ভাঁজক মৌলিকের পিরিয়ড দর্ঘ, Period length ) 7 এবং ূর্ণমান সংখ্যার 
সংখ্যা "৷ হলে 9-1- 1 

ঘেমন ৯13 হলে 11130976923, হুতরাংবরমান সংখ্য = 076922, 
অর্থাৎ 1=6, স্বতরাং 1=( ০-1 )॥=(13_1)]6=2। তাহলে দুটো 
মান সংখ্য পাওয়ায় যাবে, যার একটি আগের 076923 এবং অন্তটিকে 07692? 
কে ! থেকে 12 এর মধ্যে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে। এই 
দ্বিতীয় ঘূর্ণমান সংখ্যাটি হল 076923 x2= 153846 । 

এভাবে 3] হলে 1131 0:03225806451612) : সুতরাং ঘূর্ণমান 
সংখ্যা-032258064516129। তাহলে £-15 সুতরাং n=(p~-1)lr= 
(31-1 )/15=2, এখানেও ছুটো দূমান সংখ্যা পাওয়া যাবে যার একটি আগের 
সংখ্যা আর অন্যটি আগের সংখ্যা স 3=096774193548387 

“P=, 1111009, সৃতরাং ॥=2, n=( 11-1 )/2=5। এই 
পাঁচটি ঘূৰ্ণমান সংখ্যা হল 09, 09 X2=18,09 x 3=27, 09 x 4=36 ও 09X 
5=45। 

যখন» ম্যান্সিমাল মৌলিক তখন যে ঘূর্ণমান সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকে 2 
_! পৰ্যন্ত যেকোন সংখা দিয়ে গুণ করলে গুণফলে দুর্মান সংখ্যাটি 
অঙ্কগুলি একই ক্রমে ফিরে আসে তবে প্রতিবার প্রথম অব পৃথক হয়। =! 
হলে এর উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। 

আর ? ম্যাক্সিমাল মৌলিক না হলে ঘৃ্ণমান সংখ্যার যে সেট পাওয়া যায় তার 
সবচেয়ে ছোটটিকে 2 থেকে ০-1 পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফলে 
এই সেটের যে কোন সংখ্যার অঙ্কগুলি একই ক্রমে ফিরে আসে তবে প্রথম. 
পৃথক হয়। 41 হলে ৪টি ঘ্যান সংখ্যার সেট পাওয়া যায় যথা 02439 
04878, 07317, 09756, 12195 14634, 26829, 365851 এর সবচেয়ে 


ছোট সংখা 02439কে 2 থেকে 40 পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে পাওয়া 
যায় £ ডু 


02439 x18 = 
02439 32 = 


61. 


02439 ১21 51219 (ঘূৰ্ণমান সংখ্যা 12195) 
02439 x 6= 14634 
- 02439 xX 11 =26829 

02439 x 15 = 36585 

আবার P যে.কোন মৌলিক হলেও সবচেয়ে ছোট বূর্ণমান সংখ্যাকে 2:দিয়ে 
গুণ করলে গুণফলে শুধু কতকগুলি 9 থাকে! যেমন 2=7 হলে 142857 X7= 
999999, D=41 হলে 02439 ২ 41=99999 ৷ 

আর কোন খূর্ণমান সংখ্যাকে তার উৎপন্নকারী মৌলিক এর বড় কোন সংখ্যা 
দিয়ে গুণ করলে অঙ্কগুলির ক্রম বজায় থাকে না আর নতুন অঙ্কও দেখা দেয়। 
যেমন 02439 Xx 75= 182925 ( P=41 )| 

দুটো, তিনটে, চারটে ও পাঁচটা ঘূর্ণমান সংখ্যার উৎপন্নকারী সবচেয়ে ছোট 
মৌলিক যথাক্রমে 3, 103; 53 এবং 11। 

যে কোন খূর্ণমান সংখ্য। 9 ছারা বিভাজ্য। যেমন 142857 (P=7), 02439, 
26829 (7541 ) ইত্যাদি । একমাত্ৰ ব্যতিক্ৰম 3 থেকে উৎপন্ন বূ্ণমান:সংখ্যা 
3 এবং 6। 

আবার কোন দুর্ণমান সংখ্যাকে সমান অঙ্ক বিশিষ্ট যে কটি অংশে ভাগ করা.যায় 
তার সবকটি অংশের সমষ্টি সর্বদা শুধু কয়েকটি 9 ছারা গঠিত বা তার কোন 
গুণিতক । যেমন 1-19 হলে 18টি অঙ্কবিশিষ্ট ঘুমান সংখ্যা 05263157894 
7368421 কে 2) 3,6 বা 9 অঙ্ক বিশিষ্ট সমান অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম 
অংশ যে কোন অঙ্ক থেকেই শুরু হতে পারে। 


05 526 263157 631578947 

26 315 894736 368421052 

31 789 842105 999999999 
— 

57 473 1999998 

89 684 = 999999 X2 

47 210 

36 2997=999 X3 

84 

21 


i EOE 
396=99 xX 4 
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আবার 2=13 হলে 6টি অঙ্ক বিশিষ্ট দুটো ঘুরণমান সংখ্যা 06923 এবং 
153846কে 2 বা 3 অঙ্কবিশিষ্ট সমান অংশে ভাগ করা যাঁয়। 


07 769 15 538 

69 230 38 461 
১ ৯২ 

23 999 46 999 

99 99 


কৌন ঘুমান সংখ্যার অঙ্ক সংখ্যা জোড় হলে তার প্রথম অর্ধেকের যে কোন 
অন্ধ ও দ্বিতীয় অর্ধেকের অনুরূপ অঙ্কের সমষ্টি সর্বদা 91. যেমন »= 19 হলে প্রথম 
অর্ধেকের তৃতীয় অঙ্ক 9 এবং দ্বিতীয় অর্ধেকের তৃতীয় অঙ্ক 7 আর 2+7-91 
৯৩৬। কীটা চামচ গুলো সাজাও তো! 


চিত্র 14 (সন্নাধান 136) 


চোদ্দ নম্বর চিত্রের মত কাটাচামচগুলো সাজীও। 
১৩৭ । জগ আর বাটিতে কতটা জল ধরে? 


উপরের তাকের ১টি জগ+৩টি বাঁটি+৩টি গ্রাম-নীচের তাকের ৩টি বাটি+ 


১টি জগ+-১টি বাটি 


তাহলে উপরের তাঁকের ৩টি গ্রাস= নীচের তাকের ১টি বাটি 
.স্ততরাং ১টি বাটি= ৩টি গ্লাস 


এখন উপরের তাঁকে বাটির বদলে প্লান বসালে আমরা পাই ১টি জগ+৩টি : 


বাঁটির বদলে শট গ্রাদ+-৩টি গ্রাস = ১টি জগ+ ১২টি গ্লাস। 
আবার মাঝের তাকে আছে ২টি জগ+৬টি গ্রাস 


স্থতরাং মাঝের তাকের ২টি জগ--৬চি গ্লাস-উপরের.তাকের ১টি জগ+ 
০১২টি গ্লাস 
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তাহলে মাঝের তাকের ১টি জগ-উপরের ১২-৬ বাঁ ৬টি গ্রাস 
স্থুতরাং ১টি জগ =৬টি গ্রাস 


১৩৮ । পোকা কোন্‌ পথে যাবে? 
বাক্সের ঢাকনাকে মনে মনে এমনভাবে খাড়া করে তোল যাতে ঢাকনা আর 


ET 


আমাদের সন্মুখস্থ বাক্সের তল একই সমতলে থাকে । স্থৃতরাং সবচেয়ে কম দূরত্বের 
পথ হবে AB সরলরেখা। . এখন AP=AC+ CP ( 50430 ) 'লেমি= 80 
সেমি, PB=60 সেমি। স্থতরাং APB সমকোণী ত্রিভুজ থেকে পাই &৪০- 
AP? + PB? =( 802 +602 ) বর্গ সেমি= 10000 বর্গ সেমি । তাহলে AB = 
/ [0000 লেমি = 100 সেমি | 

স্থতরাং সবচেয়ে কম দূরত্বের পথের দৈধ্য 100 সেমি (চিত্র 15)। 

১৩৯ কত সময় লাগবে ? 


এখানে কিন্ত ন সেকেণ্ড সময় লাগবে না। 
চং করে একটা ঘণ্টা বাজতে যে সময় লাগে সেটা খুব কম 


শুধু দুটো ঘণ্টার মাঝখানের বিরতিটাকেই ধরতে হবে। 
যখন ঘড়িতে তিনটে বাজে তখন বিরতি হচ্ছে দুটো, প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টার 
মাঝখানে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টার মাঝখানে। তাহলে দুটে| বিরতির জন্য 
সময়'লাগে তিন সেকেণ্ড । অর্থাৎ প্রত্যেক বিরতির জন্য সময় লাগে ই সেকেণ্ড। 
যখন নটা বাজে তখন বিরতি হচ্ছে আটবার যার জন্য সময় লাগবে ২৮ 
.সেকেণ্ড-১২ সেকেণ্ড । 
১৪০। কার বেশী কষ্ট হচ্ছে? 
সামনের এবং পিছনের লোকের কীধের চাপ 
BC=FXAC 


বলে ধরা হবে না, 


যথাক্রমে P এবং F হলে PX 


চিএ 
তাহলে 780 
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এখন AC ৮8০ সুতরাং P>F 
তাহলে সামনের লোকের কীধেই বেশী চাপ পড়ছে। 


১৪১। কোন্টার ভেজাল আছে? 

রূপৌর বীটগুলোকে 4, B, C, D, E এবং F নাম দাও। 

এখন প্রথমবারে একদিকের তুনাপাত্রে 4, ৪ এবং 
চাগালে যি ওজন সমান হয় তবে বোবা যায় ঢ বা এ ডেল আছে। দ্বিতীয় 
বারে একদিকে & ও অন্যদিকে 5 রাখলে যদি সমান ওজন হয় তবে ভেজাল 
আছে £ এ। যদি & এবং  অসমান হয় তবে ভেঙ্গাল হল চ। 
. যদি প্রথমবারে 4, B এবং 0১1১ অনমান হয় তবে বোঝা যায় E এবং মূ 
খাটি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারে একদিকে £ এবং অন্যদিকে B রাখলে যদি অসমান 
হয় তবে £ অথবা 9 ভেজাল । এখন তৃতীরবারে একদিকে A এবং অন্তদিকে ৪ 


অন্য তুলাপাত্রে ০১79 


গাখলে যদি সমান হয় তবে B ভেজাল আর অসযান হলে এ ভেজাল। 

আবার দ্বিতীয়বারে 4 এবং B সমান হলে ০ অথবা D ভেজাল। এক্ষেত্রে 
তৃতীয়বারে একদিকে রাখ 0 আর অন্যদিকে 21 সমান হলে D ভেজাল আর 
অসমান হলে € ভেজীল। 


১৪২। কটা সন্দেশ ছিল ? 
এটাকে শেষ দিক থেকে করতে হবে। 
ছোটভাই উ অংশ খাওয়ার পর বাকি থাকে উ অংশ অর্থাৎ সে যা খায় তার 
দিপু বাকি থাকে বা যতটা' বাকি থাকে তার অর্ধেক সে খায়। এখন ছোট 
খাওয়ার পর বাকি থাকে ২৪টি সন্দেশ । হতরাং ছোট খায় ২৪ ব| ১২টি সন্দেশ। 
তাহলে ছোট খাওয়ার আগে ছিল ১২৭২৪ বা ৩৬টি সন্দেশ। তাঁহলে মেজ 
খাওয়ার পর বাকি ছিল এই ৩৬টি সন্দেশ। হতাং আগের মতই বোঝা যায় 
মেজ খায় ২৯ বা ১৮টি। তাহলে মেজ খাওয়ার আগে ছিল ১৮+-৩৬ বা ৫৪টি। 
স্থতরাং বড় খাওয়ার 


পরে ছিল ৫৪টি সন্দেশ । তাহলে বড় খায় ৫৪ বা ২৭টি, 
ইতরাং বড় খাওয়ার আগে ছিল ২৭+৫৪ বা৮১টি। 


তাহলে দেখা যাচ্ছে মামা পাঠিয়েছিলেন ৮১টি 
বা ২৭টি। বড় আগেই ২৭টি 
আগে খেয়েছে ১৮টি সথতরাঁং 
সুতরাং সে পাবে আরও ২৭ 


সন্দেশ আর প্রত্যেকে পাবে" 
খেয়ে নিয়েছে সুতরাং সে আর পাবে না। মেজ, 


নাও ২৭--১৮ বা টি পাবে। ছোট খেয়েছে ১২টি 
১২ বা ১৫টি। 
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:১৪৩। কিভাবে পুর্ণ করবে? : 
বড় বাঁটির মধ্যে মাঝারি বাটি রাখ, এবার মাঝারি বাটির মধ্যে রাখ ছোট বাটি। 

95777751555 
১৪৪। কি করে ট্রীক যাবে? : 
ট্রাকের চাকাগুলোর হাওয়া একটু বার করে দিলে ট্রাকট| সহজেই ব্রীজের নীচ 

দিয়ে যেতে পারবে। - 

১৪৫। কিভাবে রক্ষা পাবে? 

p লোকটি বলবে, কথা ছিল তিনজনে এক সঙ্গে এলে তবেই টাকা ফেরৎ পাবে। 
সত্রাং তোমাদের আর একজনকে না৷ নিয়ে এলে আমি টাকা দেব না। 

১৪৬। কোথায় গোনা শেষ হবে? 
থাম আছে ছটা। সৃতরাং একেবারে বাঁ দিকের থাম থেকে গোনা! সুরু করে 

একেবারে ডান দিকের থামে গিয়ে আবার বী দিকের শেষ থামে ফিরে এলে ১২ 

পর্যন্ত গোনা হবে। এখন ১০০৫ কে ১২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ৯। 

চা তাঁহলে একদম বা দিকের থাম থেকে ন পর্যন্ত গুণলে গোনা শেষ হবে। এখন 
৬ পর্ধন্ত গুণলে একদম ডান দিকের থামে যাওয়া যাবে। সুতরাং একেবারে ডান 

দিকের-থাম থেকে ৩ পর্যন্ত গুণতে হবে অর্থাৎ একদম ডান দিকের থাম থেকে 
তৃতীয় ব| একেবারে বা দিকের থাম থেকে চতুর্থ থামে এসে গৌনা শেষ হবে! 
১৪৭) প্রথম দিন কটা খেয়েছে ? 
প্রথমদিন *টি রসগোল্লা খেলে ছি শীয়দিন খেয়েছে 77, ভতীয়দিন 4, 
চুরথদিন 4:21 এবং পঞচমদিন *+28 তাহলে 0 
XFXFTHXTLAFX+ LE X+28= 100 

বা 58+70-100 
‘ বা 5%=100-70 
বা 5x*=30 4 বা. 576 
স্ৃতরাং প্রথমদিন 6, দ্বিতীয়দিন 13, তৃতীয়দিন 20, চতুর্থদিন 27 এবং পঞ্চম 

দিন 34টি রসগোলা খেয়েছে। 


১৪৮ । দুটো এপ্জিন কেন? 


/এখানে সামনের এক্রিনটা সামনের দিকের মোটামুটি অর্ধেক সংখাক কামরাকে 


4 অঙ্ক সমাধান/5 


$6 


' টানে আর পিছনের এঞ্জিনটা বাকি কামরাগুলোকে পিছন থেকে ঠেলে। প্রথম 
ভাগের কামরাপুলোর মাঝখানের কাপলিংগুলো টান থাকে আর দ্বিতীয় ভাগের 


কামরাগুলোর মাঝের কাপলিংগুলো থাকে ঢিলে কিন্ত.এদের বাফারগুলো পর"্পর 
ঠেকে থাকে। * 


১৪৯। ওজন করার মেশিনে বসে পড়লে কি হবে? 

ওজন কয়েক মুহূর্তের জন্য কমে আবার ঠিক হয়ে যাবে। 

তুমি যখন বসে পড়ছ তখন তোমার শরীরের উধ্বভাগে নীচের দিকে একটা 
বল রাজ করে ফলে নিউটনের তৃতীয় গতি্থত্র অনুযায়ী পায়ে সমান প্রতিক্রিয়া বল 
কাজ করে উপরের দিকে । সুতরাং পাদুটো আগে যতটা বলের দ্বারা! প্্যাটফর্মকে - 
নীচের দিকে চাপ দিচ্ছিল বসার সময় গাটফর্ষে তার চেয়ে কম চাপ দেবে আর 
মেশিনেও ওজন কম দেখাবে। এ 

কিন্ত বসে পড়ার পর তোমার শরীরের উধ্ব(ংশে আর নীচের দিকে কোন বল 
কাজ করে না ফলে তোমার ওজনও আগের সমান হয়ে যায়। 

১৫০। কতটা জল আছে? 

পিপেটা এমনভাবে কাত করতে হবে যাতে, জল খোলা মুখের প্রান্ত পর্যন্ত 
পৌঁছায় (লক্ষ্য রাখবে জল হি 
যেন পড়ে না যায় )। এতে - 
যদি পিপের তলার সীমান্ত 
অংশও জলের বাইরে & So 

ৰ Ct 

TE day চিত্র 16 (সমাধান ॥50) 
অর্ধেকের চেয়ে কম। 

আর যদি পিপের তলা জলের 


AE 


ভিতর ডুবে থাকে তবে বুঝবে পিপের অর্ধেকের 
চেয়ে বেশী জল রয়েছে। জল যদি ঠিক লিপের তলার সবচেয়ে উপরের প্রাপ্ত 
গর্ত থাকে তাহলে রয়েছে ঠিক আধ পিপে জল (চিত্ত ১৬ )। এঁর কারণ হল 
489 অংশের আয়তন পিপের আয়তনের ঠিক অর্ধেক । 

১৫১। কোন্‌ বাকের ওজন বেশী? 

উতয বাক্সের ওজনই সমান। 


৭ যাকের বড় বলের ব্যাস বাক্সের দৈর্যোর ঈমান আর বিতীর বালের ছোট 
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বলের ব্যাস বাক্সের দৈর্ঘ্যের চার ভাগের এক ভাগ । অর্থাৎ বড় বলের ব্যাম ছোট : 
বলের ব্যাসের চারগুণ। তাহলে বড় বলের ঘনফল ছোট বলের ঘনফলের ৪ ৯৫৪ ৯: 


৪ বা ৬৪ গুণ! 
হুতরাং প্রথম বাক্সের একটি বড় বলের ঘনফল দ্বিতীয় বাক্সের ৬৪টি ছোট বলের 


খনফলের সমান। অর্থাৎ বড় বলটির ওজন ৬৪টি ছোঁট বল্রে ওজনের সমান । তাহলে 
দুই বাক্সের ওজনই সমান । 


১৫২। সময় কভ লাগবে ? 


সময় লাগবে ৫৯ সেকেণ্ড, ৬০ সেকেণ্ড নয় 
একবার কাটলে দুটো ফিতে পাওয়া যাবে, দুবার কাটলে পাওয়া যাবে তিনটে 


ফিতে, এভাবে ৫৯: বার কাটলেই ৬০টি এক মিটার লহ্বা ফিতে পাওয়া যাবে । ' 
প্রতিবার কাটতে সময় লাগে এক সেকেও তাহলে ৫৯ বার কাটতে সময় লাগবে 


৫৯ সেকেও। 


১৫৩। কিভাবে ভাগ করবে? 


ভাগগুলে! হল যথাক্রমে 8,-12, 5 এবং 20। 
মনে কর ভাঁগগুলো৷ যথাক্রমে ৭,০, ০ এরং ৫। তাহলে 


TIALS 20=5 


এখন a+2=20 বা ৪-2০-2 
আবার ৮--2-2০ বা b=2c+2 
আবার 92০ বাং 
এখন চারটি অংশের যোগফল 45 
অর্থাৎ a+b+c+d=43 

বা 2০242০424০74০-45 

বা 9০০45. বা ০০ 
৪-2০-:2-2.5-2-10-2৯8, দ্বিতীয় অংশ b= 


তাহলে প্রথম অংশ 
€=5 আর চতুর্থ অংশ 040 


2042=2.5+2=10+2= 12, তৃতীয় অংশ 
=4.5=20। 
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৯6৪) কটা খুঁটি আছে? ' 


মোট খুঁটির সংখ্যা ৩৬ চল্লিশ নয় কিন্ত ২ 

চার কোণের চারটে খুটি বাদ দিলে প্রত্যেক দিকে আছে আটটি খুটি তাহার 
চারপাশে মোট হল ৪১৯৫৮ বা! ৩২টি খুঁটি। এর সঙ্গে চার কোণের "চারটে খুটি 
যোগ দিলে হচ্ছে ৩২+-৪ বা৷ ৩৬ টি'খুটি। 

১৫৫ | কেন আগে ক্ষয়ে যায়? 


এসব গাঁ়িতে সামনের চাকার চেয়ে পিছনের চাকা বড় থাকে। ফলে একই 
দূরত্ব যাওয়ার জন্য সামনের চাকার চেয়ে পিছনের চাকা অনেক কমবার ঘুরবে) 
আর সামনের চাকা বেশীবার ঘোরা মানে হল তার ত্যান্সলও বেশীবার ঘোরা । 

আর এর জন্মই সামনের চাকার ত্যাক্সল তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। 

১৫৬। গড় বেগ কত? 


এখানে কিনতু গড় বেগ মায় ৫ এবং ৭ এর গড় বা ৬ কিলোমিটার হবেনা ৷ 


ওয়ার সময় ১ কিমি যেতে তোমার সময় লাগে ই ঘণ্টা আর ফেরার £ রে 
সেই ১ কিমি-ফিরতে সময় লাগে ই ঘণ্টা। 


_ তাহলে যাতায়াতে মোট 2 কিমি পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে ₹+8বা 

উই ঘণ্টা। এখ্ন ই উই ঘণ্টায় যদি ২ কিমি যাওয়া বায় তৰে ১ ঘণ্টায় যাওয়া যাবে 
২২৬৫ কিমি বা ৫% $ কিমি। সুতরাং তোমার গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ৫$ কিমি! 

আবার যদি যাওয়ার ও ফেরার সময় গতিবেগ যথাক্রমে ঘণ্টায় ৪ ও কিনি 
অন এক কিমি যেতে ও ফিরতে সময় লাগে ঘথাকমে + ঘণ্টা ও উৎঘটা | 


তাহলে মোট 2 কিমি পথ অতিক্রম করতে সময় 
অথ'ৎ 1 ঘন্টায় অতিক্রম করে 
2... কিমি পথ 
11] 
ab 
ইতরাং গড় গতিবেগ ঘণ্টায় কিমি হলে 


লাগে (14-0)ব্টা। 


৯২2 
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মনে রাখবে 
2 


নে 

কে বলা হয় & এবং ৮ এর হার্মোণিক গড় ( Harmonic mean ) | যদি ৪ 

এবং ৮ উভয়েই ধনাত্মক হয় তাহলে হার্মোনিক গড়ের মান সাধারণ গড় (পাটি 
গণিতীয় গড় বা arithmetic পয) 8409 এর চেয়ে সবসময়ই কম হবে। 


১৫৭। কত বেশী জল পড়বে? 

দ্বিতীয় পাইপের ব্যাস প্রথম পাইপের ব্যাসের ১০ গুণ। 
মুখের নেত্র প্রথম নলের মুখের ক্ষেত্রফলের ১*১৫১৭ বা ১০ ও 

উভয় নলে জলের গতিবেগ সমান স্ৃতরাং একই সময়ে দ্বিতীয় নলে প্রথমের 
তুলনায় একশ গুণ জল পড়বে। | 


১৫৪1 কৌন্টা কেন! ভাল ? 

প্রথমটাই কেনা ভাল 
প্রথম তরমুজের পরিধি দ্বিতীয় তরমুজের পরিধির 88 বা ই গুণ, তাহলে নে 
টার বাসার্ধও দ্বিতীয়টার ব্যাসাধের ই গুণ হবে। এখন দুটো গৌল জিনিষের 
ঘনফলের অনুপাত তাঁদের বযাসার্ধের অন্ুপাঁতের ঘন (কিউব )। তাহলে প্র 
তরমুজের ঘনফল দ্বিতীযটার ঘনফলের ইসস বা কট ও অর্থাৎ তিন গুণেরও 
অক কিন প্রথমটা দাম তীর মাৱ মি, তাহলে পথটা কেন. 

১৫৯1. ই? এর নেমোনিক ! 

To disrupt a playroom is commonly a pra 
27221751772 2 8 1৮2 

( খেলাঘর ভেঙে ফেলা শিশুদের একটি সাধারণ আভাস) 


১৬০। কটা জুতো! লাশীবে ? 
এক লক্ষ জুতোই লাগবে। যদি * জন লোকের 


% জনের জন্য মটি জুতৌই লাগবে। 
বাকি 100000--% জনের অর্ধেক কৌন জুতো 


সুতরাং দ্বিতীয় নলের 


ctice of children 
2 ৪ 


একটি করে পা থাকে তবে এই 


ব্যবহার করে না। তাহলে 


70. 


4 100000_ 
বাকি অর্ধেক অর্থাৎ 2৮ 


জন জুতো ব্যবহার করে। আর প্রত্যেকের 
দুটো হিসেবে ১০9১৬ জনের লাগে ২১১ বা 100000--% টি 
জুতো। তাহলে মোট জুতো লাগে &7100000--% বা 100000 টি। এখানে 
কজন লোকের একটি মাত্র পা ত! জানার কৌন প্রয়োজন নেই। 


১৬১। সংখ্যা ভিনটি কত? 
সংখা তিনটি _ ১, ১ এবং ৩ 


এরা সমানতর শ্রেণীতে আছে, সাধারণ অন্তর ২ এবং এদের গুণফল- _-১৯১" 
৯৩ -৩ একটি মৌলিক সংখ্যা। 


১৬২। গুণের ল্যাটিস পদ্ধতি কি? 


একটা উদাহরণ দিলে জিনিষটা স্পষ্ট 
করতে হবে। এখন 8X৩=১২, 


লিখে যাও। সবশেষে কোণাকুনি ৫ 
‘ দেখ )। 


১১৩ । আর কটা দাগ ডুববে? 
আর একটা দাগও ডুববে না। 
জোয়ারেব ফলে নদীর জল যতটা বৃদ্ধি পায় নৌকাও ঠিক ততটা উপরে উঠে। 
কারণ সবসময় নৌকার একটা নির্দিষ্ট অংশ জলের নীচে ডুবে থাকে । ফলে সক 
সময়ই তারের একটা নির্দিষ্ট অংশ জলের ভিতর ডুবে থাকবে। | 
১৬৪। বেড়াতে গিয়ে কদিন ছিল? ু 


আঠারোদিন ছিল. প্রত্যেক দিনকে সকাল আর বিকাল দুবেলায় ভাগ করলে 


হবে। মনে কর ১৬৩ কে ৪২৭ দিয়ে গুণ 
৪৫৬7২৪১:৪১.১--৪০৪ এভাবে পরপর 
যোগ কর, তাহলে গুণফল হচ্ছে ৬৯৬০১ ( চিত্র 


সকালের ১১ বেলা এবং বিকালের ১৫ বেলা অর্থাৎ মোট ২৬ বেলা বৃষ্টহীন ছিল। 
আবার বৃষ্টি হয়েছে ১০ দিন কিন্ত কৌন দিনই সকাল ও বিকাল দুবেলা! বৃষ্টি 

হয় নি। স্থতরাং ১° দিনে মোট ১* বেলা বৃষ্টি হয়েছে। 

- তাহলে অঙনতীর| সেখানে ছিল মোট ২৬-১০ বা ৩৬ বেলা অর্থাৎ ১৮ দিন। 
১৬৭ । টপোলজি : 

LAE দেওয়া হল। (চিত্র 2, 3,4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 
y 
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১৬৮ । কটা চেয়ার আছে ? 
মনে কর চেয়ারের সংখ্যা », তাঁহলে লোকের সংখ্যা ২41) একটি চেয়ার 


খালি থাকলে বাকি চেয়ারের সংখ্যা ম-15 তাহলে 
2(X—1)=X+! বা DEE YX HL 
বা. 2172 বা X=3 


সুতরাং চেয়ারের সংখ্যা ও এবং লোক সংখ্যা 41 


১৬৯। নাচের অঙ্ক ! 
এখানে আগে মেয়েদের সংখ্য! বার করা সহ । 


মনে কর মেয়েদের সংখ্যা » এখানে 
| ম মেয়ে লিপিকা নাচে 5 টি বা (14:4) টি ছেলের সঙ্গে 


2 য় মেয়ে বনানী নাচে 6 টি বা (244) টি ছেলের সবে 
3 ত সেয়ে পারমিতা নাচে? টি বা (374) চি ছেলের দার 


25 


72 


হয দে বণ নাচে (১14) টি ছেলের সে 
কিন্ত শেষ মেয়ে বর্ণা সব ছেলের সন্দেই নাচে, তাহলে ছেলেদের সংখ্যা ২4 
কিন্তু ছেলেদের সংখ্যা+-মেয়েদের সংখ্যা = 18 

বা (॥+4)+x=18.বা 2%4+-4=18 

বা 24=14 বা »-? 

তাহলে মেয়েদের সংখ্যা 7 এবং ছেলেদের সংখ্যা 18-_7-11 


১৭০। কভাবে বসতে পারবে? 


হজনের মাঝখানে বা একদম শেষে। হৃতরাং AB থেকে আমরা পাব CAB, 
ACB এবং ABC ; BA থেকে পাব CBA, BCA S BAC | অথাৎ তিনজন * 
বসতে পারে মোট 6-1১2১3 ভাবে। ৃ 
: ‘আরেকজন ছাত্র D এলে সে একদম প্রথমে, প্রথম দুজনের মাঝখানে, শেষ 
হিলের মাঝখানে বা একদম শেষে বসতে পারে। সুতরাং আগের প্রত্যেক বিন্যাস 
থেকে আমরা পাব চারটে বিন্যাস যেমন CAB থেকে DCAB, CDAB, CADB 
ও CABD তাং চারজনে বসতে পারে মোট 4%6 বা 24 উপায়ে, এখন 
24-123৮4। ট 

অঙ্থ্ূপভাবে পাঁচজন বসতে পারে 12১3৮4১5190 উপায়ে এবং 
বন বসতে পারে মোট 1৯2৯3৮4৯5৯৫ বা.720 উপায়ে । 

এটি একটি বিন্যাসের ( Permutation ) অঙ্ক । 
কয়েকটি বা সবকটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে যতগুলি ভে ৫০৫৮.) সাঁজানো যায় 


তাদের প্রত্যেককে বলা হয় একটি বিন্যাস। যেমন A, B ও C তিনটি বস্তুর 
একটিকে নিয়ে বিন্যাসের সংখ্যা তিন (A,B,C 


); দুটোকে নিয়ে বিন্যাসের 
ঈখ্যা ছয় (AB, BA, Ac, CA, BC, CB); তিনটিকে নিয়ে বিন্যাসের 
সংখ্যাও ছয় ( ABC, ACB, Boa, BAC, CAB, CBA ) 


n 
কর টি বিভিন্ন বস্তু আছে, এদের টিকে নিয়ে বিভাগের সংখ্যাকে 7 
n 
দিয়ে বোঝানো হয়। দেখানো যায় P 


I 


স্পাই +. টীযা খ 


“বন মিলিমিটার) সুতরাং তাঁর শরীরের 


"প্রদক্ষিণ করতে পারে । 
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=n ৫1) (20৫4) 


সবকটি বন্ধকে নিয়ে বিন্যাসের সংখ্যা-১-৪(০_1)05-2)773:21৯81 
Ly 


১৭১। সম্ভাবনা কত? 
এধ্যে & ঘটনা £ বার ঘটলে মোটামুটিভাবে বলা যায় এর সম্ভাবনা. অবশ্য 
যদি 0 একটি বড় সংখ্যা হয় অর্থাৎ যদি পরীক্ষাটি অনেকবার করা হয়। 

একটি সাধারণ ছকা অনেকবার চাললে এক থেকে ছয় পর্যন্ত প্রত্যেক বিন্দু মোটা" 
মুটি সমানরার গু! তাহলে প্রত্যেক বিন্দু পড়ার সম্ভাবনা সমান এবং তাঁর মান 
1/61 A 
স্ৃতরাঁং ছক্কা ফেললে প্রথমবার ছয় পড়ার সম্ভাবনা 116, দ্বিতীয়বার ছয় পড়ার, 
সভাবনা 116 এবং তৃতীয়বার ছয় পড়ার সম্ভাবনাও 1161 তাহলে পরপর তিনবার 


1 
ছয় পড়ার সম্ভাবনা ৮১৯১--হাতি-। 


১৭২। আমাদের শরীরে লোহিত কনিকার সংখ্যা! 


" প্রাপ্চবয়ন্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিতকণার সংখ্যা 
5400000 এবং প্রাপ্তবয়ন্ধ নারীদের ক্ষেত্রে 4800000, শিশুদের ক্ষেত্রে ষাট থেকে 
সত্তর লক্ষ । Said t j 

সাধারণতঃ একজন মান্থষের ওজন যত.কিলোগ্রাম তাঁর দেহের মোট রক্তের 
পরিমাণ তাঁর চোদ্দ ভাগের একভাগ লিটার হিসাবে হয়। যেমন কারও ওজন 
56 কিলোগ্রাম হলে তাঁর দেহে রক্ত আছে 56114 বা 4 লিটার অর্থাৎ 4000000 
লোহিতকণিকার মোট সংখ্যা 5400000 


১:4000000-:216000000000001 একজন মানুষের শরীরে প্রায় বাইশ লক্ষ: 


কোটি লোহিত কণিকা! কল্পনাও করা যায় না! 
একটি লোহিতকণীর ব্যাস 0007 মিলিমিটার ধরলে বাইশ লক্ষ কোটি 
লৌহিতকণার শৃঙ্থলের দৈর্ঘ্য হবে 154000 কিলোমিটার । বিষুবরেখার দৈর্ঘ্য 


40000 কিলোমিটার ধরলে এই শৃঙ্খল বিষুবরেথা বরাবর পৃথিবীকে প্রন চারবার 


একটি লৌহিতকণিকার্‌ সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল প্রায় 120 বর্গ মাইক্রনঃ এবং 
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আয়তন প্রায় 87 মণ মাইকন, এক মাইক্রন-0.001 মিলিফিটার। এক লিটার 
বুজে যত লোহিতকণা আছে তাঁদের সমগ্রতলের মোট ক্ষেত্রফল প্রায় 600 রি 
মিটার . দেখা গেছে একজন মানুষের শরীরে যত লোহিতকণা আছে তাদের 


সমগ্রতলের মোট ক্ষেত্রফল সেই মানুষটি দেহের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের প্রায় 
1500 গুণ। 


করতে পারে। .. রর 


মানুষের শরীরে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কিন্তু অনেক কম। প্রতি ঘন মিলি- 
মিটার রক্তে খেতকণিকার সংখ্যা 4000 থেকে 11000) একটি শ্বেতকণা পিছু 
প্রায় সাতটি লোহিতকণা থাকে। 


১৭৩। শীস বীচির কতগুণ ? 


পানে শীম বীচিন ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ পুরু অর্থাৎ লিচুর ব্যাদার্থ বীচির 
ব্যাসার্ধের তিনগুণ। ইতরাং লিচুর আয়তন বীচির আয়তনের 8%3%3 বা 27 


শাস বীচির 26 গুণ। 


১৭৪। বায়ুমণ্ডলের ওজন কত? 


কিলোগ্রাম । পৃথিবীপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল মোটামুটি 51 কোটি বর্গ কিলোমিটার বা 
১1১1017 বর্গ সেটিমিটার ৷ স্থতরাং 
কিলোগ্রাম বা 51 ২1014 মেষ্িক টন। ন্‌ 


পৃথিবীর তর 6%1021 টন ধরলে পৃথি 
0 (OT X10 
সমান )। 


বী তার বায়ুমণ্ডলের তুলনায় 6X 
106অথণৎ প্রায় দশ লক্ষ গুণ ভারী (এর অর্থ” প্রায় 
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১৭৫। সূর্যের সমান হতে কত সময় নেবে? 
আমাদের বার করতে হবে এক ঘন মিটারকে কতবার দ্বিগুণ করলে 1057 
ঘন মিটার হবে? এখন 21021000 বলে. 
1057-(€ 105 )9- 1000৪ 210 )9-_299 
সুতরাং চল্লিশতম প্রজন্মকে আরও 90 বার বিভাজিত হতে হবে অর্থাত 40+ 
90 বা 130 তম প্রজন্মের আয়তন স্ূর্ধের সমান হবে। আর এতে সময় লাগবে 
13027 ঘণ্টা বা 146 দিন 6 ঘণ্টা। খুবই কম সময়, তাই নয় কি? 


১৭৬। কবার ছি'ডভে হবে? . 


আগের মতই 
1024-( 105) 210 )8=280 


বলে কাগজটা 80 বার ছি'ড়লে তবেই প্রত্যেক ভাগ একটি পরমাণুর সমান 
হবে। মাত্র 80 বার ভাগ করলে একটি পরমাণু পাওয়া যাবে, বিশ্বাস করাই 
যায় না! ট 
১৭৭। তিনটে নয় দিয়ে সবচেয়ে বড় সংখ্যা কত ? 
9 
9 
তিনটে 9 দিয়ে 9 সবচেয়ে বড় সংখ্যা । 
এই সংখ্যাটা যে কতবড় তা কল্পনা করাও কঠিন! সমস্ত 
সব ইলেকট্রনের সংখ্যাও এর কাছে তুচ্ছ! 
১৭৮। তিনটে দুই ! 


ু 
সবচেয়ে বড় সংখ্যা কিন্ত 2 নয়, এই সংখ্যাটা আসলে 


দশ্ঘমান মহা বিশ্বের 


2 


তিনটে 2 দিয়ে লেখা 
খুবই ছোট, এ হল 2* বা 161 এখানে উত্তর হল 2০৪-4194304 

১৭৯। দুরত্ব কত? J $ 

দুরত্ব কিলোমিটার হলে প্রথম বন্ধু মোট হাটে 2ফ কিমি এবং দ্বিতীয় তাঁর 


হওয়ার সময় দ্বিতীয় ছেঁটেছে 


চার ভাগের এক ভাগ বা ঠ কিমি! তাদের দেখা! 
PRIEST 


তার অর্ধেক বা */4 কিমি এবং প্রথম বাকি দূরত্ব *_ 
ঘণ্টায় ছয় কিমি হিসেবে 3৯/4 কিমি যেতে সময় লাগে %/8 ঘন্টা এবং 
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দ্বিতীয়ের ঘণ্টায় চার কিমি হিসেবে ৯/4 কিমি যেতে সময় লাগে %/16 ঘণ্টা। . 
আবার প্রথমের 15 মিনিট বা! 1/4 ঘণ্টা সময় বেশী লাগে কারণ সে 15 মিনিট 


XA 
87674 
বা 2%=২+4 বা x=4 
তাহলে দুজনের বাড়ির দূরত্ব 4 কিলোমিটার | 


১৮০। কটা গরু এত ঘাস খাবে? 


প্রথমেই মনে হবে 80 টা গরুর যে ঘাস খেতে 30 দিন লাগে 50 টা গরুর 
খেতে লাগবে 30 % ৪0/50 বা 48 দিন কিন্ত প্রশ্নে আছে 60 দিন। 
বার 30 দিনে যে ঘাস ৪0টি গরু খায় 45 দিনে তা খাবে ৪0১30/45 বা 
538 টি গরু | pj 
আজগুবী! 


কিন্ত এখানে আসল রহস্ত এই যে ঘাসপুলি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

বন কর প্রথমে মাঠে যা ঘাস ছিল তা এক এবং প্রতিদিন: বৃদ্ধি পায় তা 
প্রথমের 9 অংশ। হিতরাং ৪০ দিনে বৃদ্ধি পায় 30% এবং 80টি গরু 30) দিনে 
খায় 17309 অর্থাৎ 1টি গর! দিনে খায় 
1750 
- 80১30 
এইভাবে 60 দিনে বৃদ্ধি পায় 60) এবং 50টি গরু 60 দিনে খায় !+ 60% 
তাহলে 1.টি গরু 1 দিনে খায়। £ 


ঞ 
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এখন নির্ণে্ গরুর সংখ্যা * হলে মটি গরু 45 দিনে খায় 1445) বা 1টি 
গরু 1 দিনে খায় ঃ 8 


45x 45x 30x 
1 
স্থতরাং 037 1800 
_1800 
বা! * ==) বা x=60 
তাহলে 60টি গরু 45 দিনে সব ঘাস খাবে। 
১৮১। অর্থহীন প্রশ্ন ! 
দশমিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতেও সংখ্যা লেখা যায় ! এই প্রশ্নটা অন্ত 
পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখার একটি উদাহরণ । 


দশমিক পদ্ধতিতে (বে-10) 0, 1, 2,34-8,9 এই দশটি অঙ্ক দারা 
সব সংখ্যা লেখা হয়। বাঁরনারি পদ্ধতিতে (বেদ=2 ) 0 এবং 1 এই দুইটি অঙ্ক 
ছারা সব সংখ্যা লেখা হয়। নোনারি (25875 ) পদ্ধতিতে (বেস-9) 0, 1৮ 
2..., 8 এই নয়টি অঙ্ক দ্বার! সব সংখ্যা লেখা হয়। যদি 2 সংখ্যক অঙ্ক ছারা 
(বেস?) সব সংখা! লেখা হয় তবে সেই পদ্ধতির সংখ্যাকে বলা হয় --৪৫০ 
সংখ্যা । : J 

দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যার মান বার করতে হলে একদম ডানদিকের অন্ধকে > 
দিয়ে গুণ করতে হয়, এর ঠিক ব দিকের অন্ধকে গুণ করতে হয় ১০ দিয়ে, তীর 
বা দিকের অক গুণ করতে হয় ১*২ বা ১** দিযে ইতি এভাবে গুণ করে 
এই গুণফলগুলিকে যোগ করলে সংখ্যার মান পাওয়া যায় যেমন ৪০৫৩-৩৮৯ 


52551555758 


বায়নারি- পদ্ধতিতে একদম ডানদিকের অঙ্থকে গুণ করতে হয় ১ দিয়ে, তাঁর 
-বঁ দিকের অঙ্কে গুণ করতে হয় ২ দিয়ে, তার বী দিকের অঙ্কে ২২৪ দিয়ে, 
৯ ইত্যাদি। এইভাবে গুণ করে সব গুণফল যোগ করলে সংখ্যার মান পাওয়া যায় 
যেমন ১১১১ Ca ELT ATA ES 
f _১৭:২৭-৪৭:০4-১৬-২৩ (শমিক ON 


* এইভাবে padi পদ্ধতির 3407= দশমিক পদ্ধতির 74-0১144805 


43১৪1 এইভাবে 5083 ( নোনারি ) 
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=34+8X94+ 0X92 +5X93=3427+04+3645 
=3675 (দশমিক )। 


এখানে প্রশ্ন হল যে পদ্ধতির 47--দশমিক 7১৫9, সেই পদ্ধতির 74= দশমিক 
পদ্ধতির কত? 


মনে কর বেস--[» তাহলে 47--494-? (দশমিক )। স্থতরাং 44+ 7= 


7৯963 রা 4০৯63--7-56 বা ০-141 তাহলে 74-7১61444 
98+4-102 (দশমিক)। 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেস * হলে 24=2%4-4 ( দশমিক )। তাহলে 2%4+4= 


5%4=20 বা 24=16 বা »-৪, নুতিরাং 100০40১৫৪41 ১৪০64 
(দশমিক )। 


১৮২। কার গতিবেগ কভ? 


নমে কর প্রথম ও দ্বিতীয় 'আরোহীর গতিবেগ যথাক্রমে সেকেণ্ডে & ও 
মিটার। সুতরাং তারা 10 দেকেণ্ডে যায় যথাক্রমে 10% ও 10) মিটার বিপরীত 
দিকে গেলে 10 সেকেও পরপর তাদের দেখা হয় অথাৎ 10 সেকেণ্ডে উভয়ে 
মিলে পথের দৈঘ্য 190 মিটার যায়, তাহলে 10%4+109-190 বা x+y=19 

আবার 190 সেকেগ্ডে তার! যায় যথাক্রমে 190% ও 1909 মিটার । এক 
দিকে গেলে তাদের দেখা হয় 190 সেকেও পরপর । মনে কর প্রথমের গতিবেগ 
বেশী। তাহলে 190 সেকেও্ডে প্রথম দ্বিতীয়ের চেয়ে পুরো একবার বেশী পাক 
খায় অথাৎ 190 মিটার বেশী যায়। স্থতরাং 190॥-_-1905-190 বা 
৯1) 

সমাধান করে »-10, y=9 


১৮৩। কতক্ষণ পরপর গাড়ি ছাড়ে? 


গলি» মিনিট পরপর ছাড়লে তোমার সঙ্গে কোনো মের যেখানে দেখা 


বি হয মিমি পরপর, তাহলে তুমি দশ মিনিটে যা যাও ডি (105) 
মিনিটে ততটা যায় অথচ ভুমি এক মিনিটে যতটা যাও ট্রাম (10x )/10 
মিনিটে ততটা যায়। 


সামনের ট্রামের সঙ্গে তোমার দেখা হয় ছ মিনিট পরপর অর্থাৎ তুমি ছমিনিটে 


79 
যতটা যাঁও ট্রাম (6) মিনিটে ততটা যায়। স্থতরাং তুমি এক মিনিটে 
যতটা যাও ট্রাম (6) / 6 মিনিটে ততটা যায়। তাহলে 

10—xX_X-_6 75 


টি 6 AAENS 


সুতরাং ট্রামগুলি সাড়ে সাত মিনিট পরপর ছাড়ে। 

১/৪। (সোঁফি জার্মের উপপান্য! 
a£4+4=at +492 4+4_422=( a2 +2 )2—( 2a)? 
=( a242a+2) (a2—2a+2 ) 

,স্ৃতরাং ৭4-4 কে এমন ছুটো রাশির গুণফল আকারে প্রকাশ করা যায় 


যাদের কোনটিই 1 নয় (৪1 )। 
কারণ a2 —2a+2=a2—2a+1T+1 


-(৪-1 )০+1৮1 কারণ! 

সুতরাং ৭=! না হলে ৫4 সর্বদা যৌগিক । 

১/৫। কোনটি বড়? 

এখানে 4 ও 9 এর ল. সা. গু 36 

€%4 ১৯০-%১36-4০-(2 )১(29)8-212? 
4 

(%9)5০-9$৮36-9+-(95)-818 

যেহেতু 512 81 সুতরাং 

( 414. )১০৮( 9 )): 

বা Vi Ys ke 


১৮৬ । সমাধান কি! 
x =3 


বা ৮১৫ (৪.9 ধরে.) ১ 


৪ 
বা 7 রে 
35 


y= 
ৰা(*8 ) 
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y 
+ বা y =383 
বা )=3 বা »৪লও বা X= 


১১৭। থটর্িভিং এর সাহায্যে সংখ্য! বল! 


এটা না জেনেই সংখ্যা বলা প্রশ্ন ৫৪ এর মত করতে হবে। 
মনে কর তোমার ধরা সংখ্যা হ। 

স্বত্রাং 3 দিয়ে গুণ->3x 

5 বিয়োগ->3x=5 

9 যোগ-3%-5 +9 3x44 


2 দিয়ে ভাগ -+ 3884 
14 বিয়োগ --৯ tg 24 


8 দিয়ে গুণ > টি ১৫৪৯12,-96 
17 যোগ > 12x96 17= 12x79 


তাহলে শেষ যোগফলের সঙ্দে 79 যোগ করে তাকে 12 দিয়ে ভাগ করলেই 
মুল সংখ্যা পাওয়া যাবে। “মন শেষ যোগফল 65 হলে 654-79=144, সুতরাং. 
মূল সংখ্য =144/12=12 ৷ ২ 
ফা সংখ্যার সে যেভাবে যোগ বিয়োগ ইত্যাদি করা হবে ঠিক সেভাবেঃউপরের 
মত এর সঙ্গে যোগ বিয়োগ ইত্যাদি করে যেতে হবে। 


১৮৮। সমীকরণের অন্তরূরষ্টি!  * 


বা. 7---2$ 


বা »---4 
তাহলে 4 বর পরে এটা ঘটবে, তার মানে 4 বৎসর পূর্বে পিতার বয়স, 
পুত্রের বয়সের ৪ গুণ ছিল। 


'অরথা যা তুমি তবিষ্যতে ঘটবে বলে ভেবেছিলে তা 
অতীতেই ঘটে গেছে! ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তুমি সমীকরণ গঠন করলেও 
মমীকৰণ কিন্তু সঠিক উত্তর দিয়েছে। 
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১৮৯। সমীকরণের বুদ্ধি! 
. কোন বস্তুর উপর দিকে নিক্ষেপের গতিবেগ ৮ এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ ৪ হলে 


' £মময়ে বস্তু যে উচ্চতায় (11) থাকবে তার মান হল ( বায়ুর বাধা না থাকলে ) 


2 
EAL 
1= ul ন্‌ 


সহজ করার জন্য আমরা ৪ এর মান 98 মিটার/সেকেওঃ না ধরে 10 মিটার 
[সেকেণ্ডঃ ধরছি, তাহলে | 
30-3512 
বা 12-7104+6=0 বা (t—6 X t-1)=0 
সুতরাং ৮5৫ অথরা (1 
তাহলে বলটি 30 মিটার উঁচুতে থাকে দুবার, এক সেকেণ্ড পরে একবার 
আবার ছয় সেকেণ্ড পরে আর একবার। এটা কি ভুল; দুটো উত্তর হওয়া কি 
"সম্ভব? সম্ভব, একবার ওঠার সময় আর একবার নামার সময় এই দুবার বলটি 
30 মিটার উচ্চতায় থাকে। এখানে বলটি সর্বোচ্চ 61'25 মিটার ওঠে এবং তাঁতে 
সময় লাগে 3'5 সেকেণ্ড । 
তুমি দুটো উত্তরের কথা না ভেবেই সমীকরণ গঠন করলেও সমীকরণ কিন্ত 


সঠিক ভাবে দুটো উত্তরই দিয়ে নিছের বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে! 


১৯০। সমীকরণের রহস্যময় সমাধান! 

মনে কর এককের অঙ্ক * এবং দশকের অঙ্ক |. তাহলে সংখ্যাটি 10১4, 
বিপরীত সংখ্যাটি 107, এবং 

'y=X+3 বা y—X=3 

এবং ( 10y +x )-( 10%+5)-20 

বা 105+--10--5-20 বা 9y—9x=20- 

স্থতরাং প্রথম সমীকরণ থেকে ১ এর মান বসিয়ে ঃ 

9(%43)--9৯-20 বা 9%1-27--9,-20 বা 27-20 

সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে আমরা * বা / এর মান তো পেলামই না 
উপরন্ত একটা অসম্ভব সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোলাম 2720! এর কারণ কি? 


কারণ হল কোন দুই অঙ্কের সংখ্যাই এই প্রশ্নের সর্ভ সিদ্ধ করে না। 
অঙ্ক সমাধান/6 
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" যেমন দ্বিতীয় সমীকরণ থেকে পাই 9)_9%= 20 আবার প্রথম সমীকরণ 
24 পাই 9)_9%=27। অর্থাৎ একই রাশি 9) --9% এর বা 
প্রথম সমীকরণে 27 এবং দ্বিতীয় সমীকরণে 201 স্থতরাং দুটো সমীকরণ পরস্পর 
বিরোধী, এই জন্যই কৌন সমাধানে এসে পৌছানো! গেল না। 


১৯১1 সমীকরণের আশ্চর্য উত্তর । 


এনে কর এককের অঙ্ক », তাহলে দশকের অঙ্ক 4-2, স্থৃতরাং সংখ্যাটি . 
19 (+2) += 11%+20 এবং বিপরীত সংখ্যাটি 10,++2-11% +21 
তাহলে (11%20)-011%4+2)-18 ৮ 

বা 11x+20-11x-2=18 

বা1৪-18 


এখানেও সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও » এর কোন মান কিন্ত পাওয়া গেল না। এর 
কারণ কি। আগের মতই কোন ছুই অঙ্কের সংখ্যাইকি প্রশ্নের সর্ত সিদ্ধ করেন? 
না, ঠিক তার বিপরীত। যে কোন দুই অঙ্কের সংখ্যাই যার দশকের অঙ্ক এককের 
অন্ধের চেয়ে 2 বেশী এই প্রশ্নের সর্ত সিদ্ধ করে । যেমন 31--13--18, 42 


2৯18 532518 ইত্যাদি । এইজন্য আমাদের সমীরকরণটি আদলে একটি 
অভেদ । 


১৯২। গাড়ির নম্বর কত? 


পরের ডানদিকের ছুটো অঙ্ক এ এবং বা দিকের দুটো অঙ্ক ৮ হলে সংখাটি 
10006 + 100% + 102+. 2110041 12= 11 (1006+ ) 


এই সংখ্যাটি 11 দ্বার বিভাজ্য আবার এটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলে 11 দ্বারা ও 
বিভাজ্য । স্থতরাং 10054 সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য। কিন্তু 10094 
৯9994-948 এবং 996 অংশটি 11 দ্বারা বিভাজ্য বলে 4৪ ও 11 ছারা 
বিভাজ্য। এখন এ এবং ৮ দুটো অঙ্ক বলে প্রত্যেকটি 10 এর চেয়ে কম, স্থতরাং ৃ 
b+a=]1 SAG 

সংখ্যাটি পূ্ণবর্গ বলে এর শেন অন্ধ এ হবে 0, 1, 4, 5, 6, বা 9, সুতরাং b= 


11--থ হবে যথাক্রমে 11, 10, 7, 6, 5 বা2। এখন ৮ একটি অঙ্ক বলে তার 
মান 11 বা 10 হতে পারে না। সুতরাং আমরা পাব 
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চ=7, ৪4, সংখ্যা7744 

৮-6, ৭=5, সংখ্যা 6655 

৮-ঠ, ৪6, সংখ্যা-5566 

৮-2, ৭=9, - সংখ্যা_ 2299 
কিন্ত এর শেষ তিনটি সংখা পূর্ণবর্গ নয়৷ সুতরাং গাড়ির নম্বর অবশ্যই হবে 


17441 


১৯৩। অনুসন্ধানী জাহাজ 

মনে কর * ঘণ্টা পরে অনুসন্ধানী জাহাজ ফিরতে সুরু করে! এই * ঘণ্টায় 
অন্থসন্ধানী জাহাজ এগোয় 60% নটিক্যাল মাইল। আবার অনুসন্ধানী জাহাজ 
স্কোয়াডুনের দিকে ফেরে (4-৯) ঘণ্টা ধরে, এই সময়ে সে পেছোয় 60 (4) 
নটিক্যাল মাইল। চার ঘণ্টায় ক্ষোয়াডন এগোয় 30১4 বা 120 নটিক্যাল মাইল, 

সুতরাং 6০-60৫--৯)+120 বা 60x=240-60x+120 

রা 120-360 ব| *=3 

সুতরাং অঙ্ছদন্ধানী জাহাজ রওনা হওয়ার 3 ঘ 


১৯৪। আনুজন্ধীনী জাহাজ কভ সময় নেবে? 
মনে কর * ঘণ্টা সমগ্র লাগে । এই সময়ে অনুসন্ধানী জাহাজ যায় 90% কিমি 
এব যান 45% কিমি । আবার এই ক কায অনুসহানী লাহাল 199 কিনি 


এগিয়ে কয়েক কিমি পৌছোয় কিন্ত বয়ান শুধুই এগোয়। আর অনুসন্ধানী 
্োযা্ন যত এগোয় তার যোগফল 135কিমি। তাহলে 


বা 135,-270 বা x=2 


ণ্ট| পরে ফিরতে সুরু করে। 


জাহাজ যত পেছোয় এবং 

90x +45x= 135+ 135 

নৃতরাং অনমন্ধানী জাহাজের ফিরে আসতে ছু ঘণ্টা সমন লাগে । 
১৬৯! জন্য দিন কবে? ৃ 

. মনে কর মাসের সংখ্যা এবং দিনের সংখা ১; তাহলে 


315 +12y= 359 ৰ 
এই অনিৰ্ণের সমীকরণ সমাধান করতে হবে ঘথন » এর মান 1 থেকে 12 এর 
মধ্যে যে কোন পূর্ণপংখ্যা এবং 9 এর মান 1 থেকে 31 এর নয়ো যে কোন পুর্ণ 


সংখ্যা। এখন 
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125-359--31% 


_359--31% 
কা. ১২ 


359--31,]_ 82 
স্তরতে X=! হলে y= 


2 3 


— 
০০ 
al 


কে 
| 
০০ 
থ্ৰ 
En 
এ 
Uo 
1৩ 
| 
৮০ 
1, 
|| 
3 
| ০১ 
১ 


359-31.4_2 
2 


০ 
Un 


৯০4 হলে Y= 


[| 
| 


১ 


5 টি =17 i 


দেখা যাচ্ছে = 5 হলে ) এর মান পূর্ণসংখ্য। (17) হয়, সুতরাং »-5 এবং 
১-17ই মমীকরণটির সমাধান। অর্থাৎ জন্মদিন হল পঞ্চম (মে) মাসের 17 
তারিখ। ; : 

সমীকরণের সাহায্য না নিয়েও এটা করা যায়। মনে কর 31x+12y=2; 
24%+ 12) রাশিটি 12 দ্বারা বিভাজ্য বলে এ এবং a—( 24x+ 12y)=31x + 
12y-_24x_ 199 বা 7% কে 12 ছারা ভাগ করলে একই ভাগশেষ থাকবে। 
সৃতরাং 79 এবং 7.7% বা 49 কে 12 দ্বারা ভাগ করলে একই ভাগশেষ থাকবে। 


আরার49--4.124- বলে 7৫ এবং » কে 12 দ্বারা ভাগ করলে একই ভাগ- 
শেষ থাকবে। { . 


সৃত্রাং 78 বা এ, 12 দ্বারা বিভাজ্য হলে % ও 12 দ্বারা বিভাজ্য হবে অর্থাৎ 
*=!2 হবে কারণ » এর মান 12 এর বেশী হতে পারে না। আর 78, 12 দ্বারা 
বিভাজ্য না হলে এই ভাগশেষই হবে % এর মান। যেমন আমাদের উদ্নাহরণে ৪ 
359 অংখাঁটি 12 ছারা বিভাজ্য নয় আর 7৫--2513 কে 12 দ্বারা ভাগ করলে 
ভাগশেষ থাকে 5, তাহলে *-51 র 


এখানে 79 কে ভাগ না করে ৪ কে ভাগ করলে জিনিসটা সহজ হবে। যেমন 
৪359 কে 12 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ = 11, এই 11১৫7-77কে 12 দ্বারা 
ভাগ করলে ভাগশেষ= 5, স্থৃতরাং ম=5। 


প্রশ্ন হতে পারে একাধিক উত্তর সম্ভব কিনা অর্থাৎ 1 থেকে 12 এর মধ্যে 
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% এর একাধিক মান থাকা সম্ভব কিনা যার প্রতিক্ষেত্রে ) এর মান পূ্ণসংখ্য হয়? 
এর উত্তর হল, না, একাধিক সমাধান সম্ভব নয়। . » 
প্রমাণের জন্য মনে কর অথণ্ড সংখ্যার ছু জোড়া সমাধান সম্ভব ; »1,1 এবং 
এ, 35 (1. ও *9 এর মান 1 থেকে. 12 এর মধ্যে, 5 ও 55 এর মান 1 থেকে 
31 এর মধ্যে )। তাহলে ; 
317 71291 =a 
এবং 31%9 71259 ₹&. 


বিয়োগ করে 31 (15)712 (১5 )=0 
এ থেকে বোঝা যায় 31 (5)-5 ) বা 1 _'*2 রাশিটি 12 দ্বারা বিভাজ্য । 


] এখন *) ও ২৪ উভয়েই 12 এর অনধিক ধন সংখা বলে__11 ১)-৯০৯11, 
স্ৃতরাং %1--%৪ কে 12 ছারা বিভাজ্য হতে হলে অবশ্যই %ঃ-এ-০ হবে 
তাহলে *1=*2 অর্থাৎ দুজোড়া সমাধান অসম্ভব । ৃ 

“ এ হল ডায়োফাণ্টাইন সমীকরণের একটি উদ্দাহরণ, এখানে এটা গ্রাফের নিয়মে 
.... স্মাধান কর! হল। প্র উঠতে পারে ও ১ এর মনের কোন সীমা না থাকলে 
, অথণ্ড সংখ্যায় * এর আর কোন্‌ কোন্‌ এর মান'পূর্ণসংখ্যায় পাওয়া যাবে? 

এর উত্তর হল । 


353829৮ 
12 
সমীকরণের হর 12 বলে » 
হলে ) এর মান অখণ্ড হবে এবং * এর অন্ত কৌন মানেই % 
যেমন k= 2 হলে -5+12 (--2)- 19 এবং 
৮-359-3119-388- 


_ 5412 K (' যখন ধন বা ৰণ যে কোন পরণসংখা) 
ূর্ণসংখ্যা হবে না। 


১৯৭। আমের দাম কত ? 
সকালে প্রত্োকে প্রতিটি আম আট টাক] দামে বিক্রয় করে এবং বডি মো ও 
ছোট ভাই যথাক্রমে 14 10, ও | টি আম বিক্রয় করে পায় 112, 80 ও 


" ৪ টাকা। 
বিকেলে প্রতি আমের বিক্রয়মূল্য চার টাকা এবং বড় যেজ ও ছোট যথাক্রমে 
16-—.14=2, 20-10-109 ও 29.:1-528 টি আম বিক্রয় করে পায় 40 


ও 1121 তাহলে প্রত্যেকেই মোট পায় 129 টাকা। 


nen 
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কি করে হল বুঝতে হলে মনে কর বড়, মেজ ও ছোট সকালে যথাক্রমে. ৭, ৮' 
ও ০ টি আম বিক্রয় করে। তাহলে তারা বিকেলে বিক্রয় করে যথাক্রমে 16 
20_6 ও 290 টি আমি। এখন সকাল ও বিকেলের বিক্রয়মূল্য যথক্রেতে 
প্রতি আম * ও ) টাকা হলে আমরা পাব 
৪75016--2)120 ব| (@x-y)a+16y=120 
bx + y(20—b)=120 বা. (x—y)b+20y=120 
CXF YN29—c)=120 বা (x—y)e+29y=120 : 
এর প্রথম থেকে তৃতীয় সমীকরণ বিয়োগ করে এবং দ্বিতীয় থেকে. তৃতীয় 
সমীকরণ বিয়োগ করে পাওয়া যায় যথাক্রমে রর 
(-08--০)-13 
(১009-০৯-99 
“এর প্রথমটিকে দ্বিতীয়টি বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় 


এখন এ, চ, ০ অখণ্ড সংখ্য| বলে ৫--০ এবং ৮--০ ও পূর্ণংখ্যা। তাহলে 
উপরের সমীকরণটি সিদ্ধ হতে হলে (৫০13 এবং (৯-:০)9 উভয়কেই পূর্ণ 
সংখ্যা হতে হবে। মনে কর এর মান 1০ তাহলে 


70৮০. 
কাটি ৮ 


তাহলে ৭= 134-০ এবং ০9৮4০ রি 
এন ৫৯০ বলে (না হলে বড় ও ছোট সমান টাকা পেতে পারে না) 


ধনাত্মক । আবার ৫16 বলে 
lI3k+c<16 


এখন £ ও ৫ উভয়েই ধন পূর্ণমংখ্য। হওয়ায় উপরের অসমীকরণ থেকে পাওয়া 
যায় k=1 এবং ০-] বা 2। প্রথমে 13176 এবং ০-917০ 
করণে ০1 ও ০=! বসিয়ে পাওয়া যায় ৪-14,৯-101 

এবার প্রথম ছুই সমীকরণে ৪-14, ৮-10 বনালে পাবে 

14x-+2y= 120 এবং 10x-+10y= 120 

সমাধান করলে = 8, 4 ; 

এবার ৪134০ এবং চ=-9%4+-০ সমীকরণে 1-1 ও ০=2 বালে 
পাবে ৪-15, 8111 এখন প্রথম দুই সমীকরণে ৪-15, -11 বালে ' 


_ শা ও 


চি 
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15x4+)= 120 এবং 11x+9y=120 


240 ১120 
সমাধান করে »-্তা”১ 21 


অর্থাৎ একটি আমের দাম সকালে 240/31 ও বিকেলে 120/31 টাকা ! বুঝতেই 
পারছ-এই দামে আম বিক্রি করা অসম্ভব। সুতরাং শুধু আগের সমাধানই গ্রহণ 
যোগ্য । এ 


১৯৮ । ‘সংখ্য! দুইটি বার কর তো! 
বড় সংখা! » এবং ছোট % হলে (+১)+0১)++১-2125 


বা 57772 
24১34531255 (7 ছারা গুণ করে) ৰ 
বা য2)45871)-3129 


বা *+1)?=3125y 
9127: ১28 


বা ৯7টি 


(57705 071) 


এ একটি;অনির্ণেয় সমীকরণ । এখন * পূর্ণসংখ্যা এবং ১ ও ১+! এর কোন 
সাধারণ উৎপাদক নাথাকায় 55 অবশুই (+1)? দার! বিভাজ্য হবে স্বতরাং 
()+1)2 অবশ্যই 1%, 5? বা 54 হবে কিন্ত (71)2-1? হলে -0 হয় 
সৃতরাং (71) এর মান 52 বা 5% হবে। তাহলে ১+1-5 অথবা ১25 


অৰ্থাৎ Y= 4 বা 24, স্থত্রাং 


7025 
স্থতরাং সংখ্যায় 500 এবং 4 অথবা! 120 এবং 24 


31255 31254 বা 31253524500 বা 120 


Xx 


২০২। লাউড স্পিকারের শব্দ । 


থেকে নির্ণের স্থানের দূরত্ব হ মিটার হলে চারটি লাউড- 


একটি লাউডম্পিকার 
দুরত্ব (30%) মিটার | শের তীব্রতা দূরত্বের বর্গের সে 


উহ 


GOs ৰ 

বা 4x2=900_60x-+-x2 
বা *24+20x-300=0 
বা (&-10)0+30)-0 
স্থতরাং ₹=10 বা _30 .. 


প্রথম উত্তর থেকে বোঝা যাচ্ছে নির্ণের স্থানটি একটি লাউডন্পিকার থেকে 10 
মিটার এবং .চারটি লাউডম্পিকার থেকে 30--10 বা! 20 মিটার দুরো1ঠ1বিন্দূতে 
অবস্থিত ( চিত্র7)। 

দ্বিতীয় উত্তরটি কি বোঝায় ? এর বনাত্মক চিহ্ন বোঝায় যে বিপরীত দিকে ' 
যেতে হবে অর্থাৎ একটি লাউডম্পিকারের যেদিকে চারটি লাউডম্পিকার আছে তার 
বিপরীত দিকে 30 মিটার দূরে ট বিন্দুতে শব্দ সমান জোড়ে শোনা যাবে। স্ৃতরাং 
চারটি লাউডম্পিকার থেকে এই স্থানের দূরত্ব 30430 বা 60 মিটার 

তাহলে শব্দের ছুই উৎস সংযোগকারী সরলরেখায় দুইটি বিন্দু আছে যেখানে? 
শব্দ দমান তীব্র। এই সরলরেখার আর কোন বিন্দু নেই যেখানে শব্দ সমান তীব্র | 

তবে এই ছুই বিন্দু ( যেখানে উভয় উৎসের শব্দ সমান তীব্র) সংযোগকারী : 
48 রেখাকে ব্যাস ধরে (অর্থাৎ 40 মিটার বাস বিশিষ্ট ) যে বৃত্ত আক! যায়'তার 
পরিধির উপর অবস্থিত যে কোন বিন্দুতে উভ উৎসের শব্ধ সমান জোড়ে-শোন' > 
যাবে আর এই বৃত্তের ভিতরে যে কোন বিন্দুতে একটি-লাউডন্পিকারের শব 
বেশী জোড়ে শোনা যায় আর বাইরে যে কোন বিন্দুতে ঠিক তার;বিপরীত (চিত্র-11) 

২০৩। কটি গাছ লাগানো যাবে? 


5) l 


চিত্র 17 (সমাবান 205) 


চিত্র 18 পেমার্ধান ২০6) 
{ চারটি, সমতলে অবশ্য তিনটির বেশী লাগানো সম্ভব নয়। 
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মাঝের গাছটি উচু জায়গায় লাগালে চারটি গাছ এমনভাবে লাগানো সম্ভব যাতে 
ি কোন দুটোর মধ দূর মান থাকে (চি) এখানে A, B, 0১ একটি 
রেগুলার টে্টাহেড়নের ( Regular Tetrahedron )চারটি কৌণিক বিন্দু! ; 


২০৪। কজন শুধু নাচ জানে? 

পা... 
ben পিপি 
মেয়ের সংখ্যা যথাক্রমে 1112799 ও ৯1 = জানা মেয়ের সংখ্যা 10১9, 
তাহলে M+D+S+MD+ 9+94+7/99-530--70) 


MDS=50 (6) 
M=5- (7) 
সুতরাং (5) খেক. (6) বিয়োগ করে 55130 এইভাবে (4 থেকে (6) 
MB= 110. সুতরাং 


বিয়োগ করে 1১৯ 80 এবং (3) থেকে (6) বিগোগ ক্ষনে 


, (2) থেকে 


M=350-MD-SM-MDS 276741 
_350-110-130-50-60 তাহলে S=M=60 
সুতরাং (1 থেকে নিক 
২ SMS MDDS VTE y 
Ea SUE 
_530--490-40 


আহ গুন লনা দেল সংখা 401 
অন্ধ সমাধান!” 
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২০৫। কবার মিলিত হবে? - 7 


বাক 


চিত 19 (ৈসাধান 208) 


খাঝখানে সাতবার মিলিত হবে (চিত্র-19)। 

২১৪। মাঠের আকার কি হবে? 

মাঠের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ॥ ও ৮ হলে পরিসীমা! 24-29-2094) এবং 
ক্ষেত্রফল এ১। সুতরাং ৫ কে নির্দিষ্ট রেখে 2৪46) বা! ৭4-6 এর মান সর্বনি 
করতে হবে। তাং ৪0 ( প্রশ্ন ২০৯ ) অর্থাৎ আয়তটিকে বর্গক্ষেত্র হতে হকে। 

২১৮। মেবশাবকের দাম কত-? রর 

গরুর সংখ্যা % হলে প্রতিটি গরুর বিক্রযমূল্য & টাকা, তীহলে মোট বিক্র়গূল্য 
*" টাকা ঘা একটি পূর্ণবর্গ। ভেড়া ভাগ করার সময় একজন গকুবিক্রেতা একটি 
ভেড়া বেশী পেল, এ থেকে বোঝা যায় ভেড়ার সংখ্যা বিজোড়।. মনে কর ভেড়ার 
সংখ্যা 2871 আহলে প্রতিটি 10 টাকা, হিসাবে ভেড়ীগুলির মোট দাম 
10(2774-1) টাক৷ । 

মনে কর মেষশাবকটির দাম 9 টাকা তাহলে »৪-101274+1)4-21 এখন 
শীবকটির দম একটি ভেড়ার দামের চেয়ে কম কারণ যে শাবক নিয়েছে সে কিছু 
টাকা পেয়েছে। সুতরাং 9 এর মান 10 এর কম। তাহলে দেখা যাচ্ছে 10027241) 
7 এই পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যার দশকের অঙ্ক বিজৌড়। ৃ 

কৌন পূর্ণবর্গ সংখ্যার দশকের অঞ্ধ বিজোড় হলে তাঁর এককের অন্ধ অবশ্যই 6 
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হবে। প্রমান করতে হলে মনে কর কোন সংখ্যাব এককের অঙ্ক & এবং দশকের 
অঙ্ক ৮, তাহলে সংখ্যাটি 1097৫ এবং তার বগ £ 
(10b-+ a)’ = 1006? +20ab +a? 
=10 (1062+ 2ab)+a® - ৩ 
সুতরাং এই বর্গে 1021296 দশক আছে আর তাছাড়াও ৪৪ এ যতগুলি 
দশক আছে তাঁও আছে। এখন 1062 + 2ab=%(5b2 + ab) একটি যোড় 
সংখ্যা, স্থতরাং (10১72) ওএর দশকের অঙ্ক বিজোড় হলে ৪2 এর দশকের অঙ্ক 
. অবশ্যই বিজৌড় হবে। এখন এ একটি অঙ্ক বলে তার মান 0 থেকে 9 পর্যন্ত যে 
কোন পূৰ্ণসংখ্যা, স্থতরাং ৪১ এর মান নীচের যে কৌন সংখা হবে 
0১1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 7 
এদের মধ্যে কেবল 16 এবং 36 এর (উভয়েরই এককের অঙ্ক 6) মধ্যে 
বিযোড় সংখ্যক দশক আছে। অর্থাৎ এঃ এর দশকের অঙ্ক বিজোঁড় হলে তার 


স্থতরাং 10(2m + 1) +P এই পূণবি্গ সংখ্যার এককের. অঙ্ক 6, অর্থাৎ 7-€, 


(10-6).ৰ| 4 টাকা কম পাঁয়। সুতরাং তাঁর 
তাঁকে 4 টাকার অর্ধেক ব| 2 টাকা দিতে 


হবে। 
২২১। লগের মজা 341 
এথানে 1০87০ (1)-1০85০1-1০82-0 _1০192- _108102= একটি 


বণ সংখ্যা। কোন খন সংখা দিয়ে গুণ বা ভাগ কয়ে অসমীকরণের অসমত! চি 


পান্টে যায়। সুতরাং 
3log 002) ১4105100) 
করণকে 1০8:003) ঘারা ভাগ করলে পাওয়া যাবে 


4 (324 নয়) 


h অসমী 


. ২২৮! সবচেয়ে বড় জংখ্যা! 
সং্চেয়ে বড় যে সংখ্যার নাম দেওয়া হয়েছে তা হল গুগলদেন্স (Googolplex) | 


ক GE OTE পিঠে 100টি শৃণ্য। 


92 
- ২২৯। কার ক্ষতি হল? 
চন্রনপুরের রাজীরই এই ক্ষতিটা হলো । - 
চন্দনপুরের টাকা বদলের কেন্দ্র লোকটিকে যে চ্দনপুরের 90 টাকার বদলে রায় 
পুরের 100 টাকা দিল. ত রায়পুরের টাকা তাঁরা পেল কি করে? নিশ্চয়ই রায়পুরের 
টাকার বদলে চন্দনপুরের টাকা নিতে তাদের কাঁছে কেউ আসবে না কারণ তাহলে 
সে রায়পুরের 100 টাকার বদলে চন্দনপুরের মাত্র 90 টাকা পাবে। কারও এরকম , 
প্রয়োজন হলে সে যাবে রায়পুরের টাঁক| বদলের কেন্দ্রে কারণ সেখানে সে 
রায়পুরের 80 টাকার বদলে চন্দনপুরের 100 টাকা পাঁবে। 
সুতরাং চন্দনপুরের টাকা বদলের কেন্দ্রের লোকেদের রায়পুরের টাকা বদলের, 
কেন্দ্র থেকেই এই 100 রায়পুরের টাক! সংগ্রহ করতে হবে। এখন রায়পুরের 
কেনে 100 চন্দনগুরের টাকার বদলে পাওয়া যার 80: রায়পুরের' টাকা, সেই 
হিসেবে 100 রায়পুরে টাকার জন্য দিতে হবে 125 চন্দনপুরের টাকা। সুতরাং 
চন্দনপুরের রাঁজা শেষ পর্যন্ত 125 চন্দনপুরের টাকার বদলে লোকটির কাছে: পেল 
90 চন্দনপুরের টাঁকা অর্থাৎ তাঁর লোকসান হল 35 চন্দনপুরের টাকা। 
আর রায়পুরের রাজার লাভ লোকদান কিছুই হল না । . কারণ রায়পুর প্রথমে 
টদনপুরের কাই থেকে 100 রায়পুরের টাকার বিনিময়ে 125 চন্দনপুরের টাকা 
পেল, পরে আবার লোকটিকে 100 রায়পুরের টাকার বিনিময়ে 125 চন্দনপুরের 
টাকা দিল। | 
. ২৩০। বছরে একদিন কাজ! - 
ব্যবসায়ী যে বলল, .বছরে 243 দিন কাজ করতে হয় না এ পর্যন্ত ঠিকই . 
আছে কিন্ত তারপরই গগুগোল! বাহায়নটা রবিবারের ভন 58 দিন বাদ যাবে না, 
বাদ যাবে মাত্র 52/3 দিন, কারণ একদিনের কাঁজ- ৪ব্টা_1/3 দিন । এই 
ভাবে 52টি শনিবারের জন্য বাদ যাবে 26/3 দিন্‌। আর ছটি ক্যাজুয়াল 'লীভ ও 
মেডিক্যাল লীভ মিলিয়ে মোট 43 দিনৈর জন্য বাদ যাবে 43/3 দিন। 
তাহলে 122 দিন থেকে মোট বাদ যাবে (52+264-43)/3 বা 40 দিন। 
অর্ধ সারা বছরে কাজ করতে হয় একদিন নয়, 122-40 বা 82 দিন বা. ৪2৮ 
24 ঘণ্টা বা 1948 ঘণ্টা । 
২৩১।- কত টাদ উঠেছে? 


ক শ্রেণীর সভ্য সংখা ২ ও খ শ্রেণীর % হলে ক শ্রেণীর ১14 জন ও খ-শ্রেণীর 
2/13 জন চাঁদা দিয়েছে। সুতরাং ক শ্রেণীর 32 টাকা ও খ শ্রেণীর 12 টাকা 
হিসাবে মোট চাদা। উঠেছে। - না 


32১4-1225 রত 
4: নোট 
=8x+8y=8 (¥+-y)=8%500=4000। টাকা কারণ ২+১= 

সত্য সংখ্যা 5001- 


